ই] হী 
৬ 
৮৯০ ফা 9 ৮৯ শা িশ 


৬১৯৬৯ মি আাসিপাটি। এস ০ম 
২০১৯ 


রা ” গোলান মালভূমি: ইসরাইলের হিং থাবার শিকার সিরীয় ভূখণু 
 & প্রসঙ্গ হযরত মুআবিয়া (রাষি) ইতিহাসের ইতিহাস পর্যালোচনা 


১ 
৯৯৯ ০৯৬৯: 


৮ শ্য 
মি 4 


টিন গু 


ম১১৮১1৮৪১/৮58% ৯ 
৬১ এও ৮১৩) এজ ৬০ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


৬/ ৬. ৪1.1811181191 81118108118. 001 


নিরমিত প্রকাশনার €) ১ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৯ | সংখ্যা ৭ | যুলকাদা'৪০ _ জুলাই'১৯ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আললহাজ্ধী মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 107010017198119511590682107811.001 
011018110090)2179811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72584701471 1115747) 2174175 
17246175190 /) 441-47114 441-15177110, 1১017, 07171720712, /7077 
140202776 ০077117122411-/2771711 1497101 (270 41907), 460, 
:477957101191, 0771142972-4000, 73721772511. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিটি় কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

গোলান মালভূমি: ইসরাইলের হিব্প্ 

___ সারওয়ার আলম 

আলেমদের সমালোচনার অশুভ পরিণাম 
হযরত মুআবিয়া (রাযি.): ইতিহাস পর্যালোচনা 
_ ড লুৎফুর রহমান ফরায়েজী 


[] 


ধর্ম-দর্শন [0 


রসিকতা: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 

___ আখতারুজ্জামান মুহাম্মদ সুলাইমান 
অন্তরের ১০টি রোগ: উপসর্গ ও প্রতিকার 
__ উ মাওলানা মুফতী মনসুরুল হক 
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িতৃ-কর্তব্য 

__ উম্মে আইরিন 


মহাজীবন 


ফররুখ আহমদ: বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৰি 
__ মুহাম্মদ আসাদ 

ঘুরে এলাম পূর্ব মালয়েশিয়ার “সাবাহ' স্টেট 
___ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


৩৩ 


শিক্ষা-সংস্কৃতি [2 


শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তালিবুল 

ইলমদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা 

__ মাওলানা যাহেদ রাশেদী 

নতুন শিক্ষাবর্ষ: তালিবে ইলম 
ভাইদের প্রতি কিছু নসীহত 

___ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক 


৩৮ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


পাঠকের অভিমত [] ০২। সমস্যা ও সমধান 


০] ২২। 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৪৪ | কবিতা [॥ ১৫, ১৮। 
বিশ্ববিচিত্রা [0 ৪৫। 


তামাশার অবসান হোক 


বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ 
ইসলাম ধর্মালম্বী। এই ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের বাৎসরিক 
প্রধান উৎসব হলো ঈদুল ফিতর। পুরো রামাযান এক মাস 
সিয়াম সাধনার পর হিজরী সালের শাওয়াল মাসের এক 
তারিখ ঈদুল ফিতরের উৎসবে পুরো মুসলিম মিল্লাত মেতে 
উঠে। এ ঈদুল ফিতর কালের পরিক্রমায় এদেশের সভ্যতা, 
সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সার্বজনীন 
উৎসবে পরিণত হয়েছে । অথচ এই ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের 
দিনক্ষন নির্ধারণ নিয়ে মুসলমানদের সাথে টাট্টা-মশকরা ও 
তামাশা চলছে সবসময় । 

বাংলাদেশে রাষ্ত্রীয়ভাবে পদাধিকারবলে ধর্ম মন্ত্রীর নেতৃতে 
একটি জাতীয় টাদ দেখা কমিটি রয়েছে। বাংলাদেশে টাদ 
দেখার ওপর নির্ভরশীল যত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান রয়েছে, 
এসব অনুষ্ঠান সাধারণত এই জাতীয় চাদ দেখা কমিটির 
সিদ্ধান্ত মতে দিনক্ষন ঠিক করে পালিত হয়ে থাকে । এবছর 
সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে ৪ জুন মঙ্গলবার ঈদুল 
ফিতর পালিত হয়েছে। 

এদেশের ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যে যেদিন ঈদুল 
ফিতর পালিত হয়, চিরচারিত স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী পরদিন 
বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর পালিত হয়। কিন্তু এ বছর ঈদুল 
ফিতর উদ্যাপন নিয়ে স্বয়ং বাধ সাধলো জাতীয় চাদ দেখা 
কমিটির বিলম্বিত, বার বার বিপরীতমুখী ও দ্বিধান্বিত সিদ্ধান্ত 
যা এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে কুঠারাঘাত করেছে। 
আমি যতটুকু জেনেছি, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ 
মহোদয় নিজে একজন পবিত্র কুরআনের হাফেজ এবং দীনী 
উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত একজন আলেম । একজন যোগ্যতম ব্যক্তি 
হিসেবে ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা 
রয়েছে সবসময় । 


আর দৃশ্যমান হবে না। অর্থাৎ চাদ দেখলেও সন্ধ্যা ৭.১০ 
মিনিটের মধ্যে দেখতে হবে এবং সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটের মধ্যে 
না দেখলে সেদিন আর চাদ দেখার কোন সুযোগ নেই। 

তাহলে সবকিছু ভালোভাবে সেটআপ থাকলে ডিজিটাল, 
মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইটের যুগে দেশের ৬৪ টি জেলা 
থেকে সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিট হতে সর্বোচ্চ আধাঘণ্টা অর্থাৎ ৭.৪০ 
মিনিটের মধ্যেই চাদ দেখা যাওয়া অথবা দেখা নাযাওয়ার 
খবর জাতীয় চাদ দেখা কমিটির কাছে অতি সহজে পৌছানো 


সভব। 
ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তার ব্রিফিংয়ের 
সময় নিজেই বলেছেন, ঈদুল ফিতর পালন সম্পর্কে কুরআন- 
হাদীসের আলোকেই সব তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হচ্ছে। তাই তিনি জাতীয় চাদ দেখা কমিটিতে প্রসিদ্ধ মুফতি, 
ফকীহ, ইসলামি স্কলার ও প্রখ্যাত আলেম ওলামাদের সম্পৃক্ত 
করেছেন। যারা জাতীয় চাদ দেখা কমিটির ৪ জুন মঙ্গলবার 
অনুষ্ঠিত সভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলেন । 
বাংলাদেশের মসজিদসমূহে ইশারের নামাযের জামায়াতের 
সময় কোথাও ৮.১৫ মিনিট, কোথাও ৮.৩০ মিনিট এবং 
বাণিজ্যিক এলাকার স্বল্পসংখ্যক মসজিদে ৮'৪৫ মিনিটে হয়ে 
থাকে । জাতীয় চাদ দেখা কমিটি মঙ্গলবার ৪ জুন রাত ৯.১০ 
মিনিটে তাদের প্রথম বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত দিল, দেশের 
কোথাও শাওয়াল মাসের চাদ দেখা যায়নি। সুতরাং ৬ জুন 
বৃহস্পতিবার ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হবে এবং রামাযান 
মাসের ফরয রোযা হবে মোট ৩০টি। জাতীয় চাদ দেখা 
কমিটি এ সিদ্ধান্ত বিলম্বে নেওয়ায় ইশার নামাযের পর 
মুসল্লিদের কেউ কেউ নিজ দায়িতে তারাবীর নামায আদায় 
করেছে, আবার কেউ কেউ আদায় করেননি । সবচেয়ে বেশি 
বিড়ম্বনায় পড়েছিল মসজিদে ই'তিকাফ গ্রহণকারীরা | 
সৌদি আরবে ৪ জুন মঙ্গলবার ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হওয়ায় 
ই'তিকাফ গ্রহণকারীদের অনেকেই ই'তিকাফ শেষে মাগরিবের 
নামাযের পর মসজিদ ত্যাগ করে বাড়িঘরে চলে যান। জাতীয় 
চাদ দেখা কমিটির বৃহস্পতিবার ৬ জুন ঈদুল ফিতর পালন 
সম্পর্কিত প্রথম সিদ্ধান্ত ঘোষণার কারণে তারা আবার নিজ 
নিজ মসজিদে ফেরত আসে । কারণ সহজ সরল মুসল্লিরা 
বুঝেন সৌদি আরবে মজলবার ৪ জুন ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত 
হয়েছে, সুতরাং বাংলাদেশে বুধবার ৫ জুন স্বাভাবিকভাবে 
ফিতর উদ্যাপিত হবে। তারা চাদ দেখা কমিটির 
বিষয়াদি মোটেই বুঝতে চান না। এ ঘোষণায় আবার সবাই 
ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতির পরিবর্তে সাহরি খাওয়ার প্রস্তুতি 
নেওয়া, কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া তৈরি, শপিংয়ের প্রস্তুতি, 
নরসুন্দরের কর্ম, 'বিউটিশিয়ান কাছে যাওয়া, টেইলার্সের 
কাজসহ সবকিছু ৫ জুন বুধবারে সারার জন্য প্রস্তুতি নেন। 


বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃতে জেলা 


তাহলে, জাতীয় চাদ দেখা কমিটির বিলম্বিত সিদ্ধান্তের কারণে 


পর্যায়ে একটি করে চাদ দেখা কমিটি রয়েছে। দূর আকাশ 


ই'তিকাফকারী, তারাবীর নামায আদায় করতে নাপারাসহ সৃষ্ট 


অনুধাবন গবেষণা কেন্দ্র ২৮ মে থেকেই বলে আসছে ২৯ 


বিভিন্ন সমস্যার দায়-দায়িতু কে বা কারা নেবে? ূ 


রামাযান, ৪ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে শাওয়াল 
মাসের চন্দ্র উদিত হতে পারে এবং চন্দ্র উদয় হলে সে চন্দ্র 
সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটের মধ্যে অস্থ যাবে । এরপর চন্দ্র আকাশে 
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সবচেয়ে বড় তামাশা হলো রাত ১১.১৫ মিনিটে ধর্মবিষযয়ক 
প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জাতীয় চাদ দেখা কমিটির 
৯.১০ মিনিটে প্রথম সিদ্ধান্ত ঘোষণার দুশ্ঘন্টা পর আবার 
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পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 
উল্টো সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন বিফিং করলেন । অর্থাৎ ১১.১৫ 


কারণ ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা সম্পূর্ণ হারাম । আবার 


মিনিটের ব্রিফিংয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শাওয়াল মাসের চাদ 


অন্যদিকে, রামাযান মাসের রোযা ৩০টি হলে ৩০তম ফরয 


দেখা যাওয়ার খবরের বরাত দিয়ে ৬ জুন বৃহস্পতিবারের 
পরিবর্তে ৫ জুন বুধবারে ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের ঘোষণা 
দেওয়া। এ অবস্থায় মানুষ আরও চরম দুর্দশায় পড়ে যায়। 
সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠে গণমাধ্যম ও সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমসহ সর্বত্র। তখন ই*তিকাফকারীদের 
গভীররাতে মসজিদ ছাড়তে হয় । 

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তাড়াহুড়ো করে সাহরির প্রস্তুতি বাদ 
দিয়ে পুনরায় ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি নিতে হয়। তখন ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের ঈদুল ফিতর উদ্যাপন নিয়ে প্রস্তুতিতে দুর্ভোগ 
সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদুল 
ফিতরের আনন্দ, উচ্ছাস প্রায় ম্লান হয়ে যায়। মুসলমানদের 
ঘরে ঘরে নেমে আসে রাষ্ট্রের উদাসীনতা, সিদ্ধান্তহীনতা, বার 
বার বিপরীতমুখী সিদ্ধান্তের নেতিবাচক ফলাফল । কিন্তু সবার 
প্রশ্ন হচ্ছে, মঙ্গলবার ৪ জুন সন্ধ্যা ৭..১০ মিনিটের পরে চাদ 
দেখতে পাওয়া অথবা দেখার সুযোগ না থাকলেও এ তথ্য 
জাতীয় চাদ দেখা কমিটির কাছে পৌছাতে এ ডিজিটাল যুগে 
এত বেশি সময় লাগল কেন? 

অথচ মজলিসুশ রুইয়াতুল হিলাল কমিটি, ঢাকার জামিয়া 
রহমানিয়ার চাদ দেখা কমিটিসহ দেশের আরও অনেকে 
বেসরকারি চাদ দেখা কমিটি গত ৪ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 
শাওয়াল মাসের চাদ দেখতে পেয়েছেন, এরকম অনেক 
মানুষের বিস্তারিত নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ তাদের 
প্রেসবিজ্ঞপ্তি ৪ জুন মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে গণমাধ্যমে 
প্রেরণ করেন। যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। পরে 
জাতীয় চাদ দেখা কমিটিকে চ্যালেঞ্জ করে এসব বেসরকারি 
চাদ দেখা কমিটি বৃহস্পতিবার ৬ জুন ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের 
সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বেসরকারি চাদ দেখা কমিটিগুলো তাদের 
সীমিত সুবিধা নিয়ে ৪ জুন মঙ্গলবার রাত ৮ টার মধ্যে ঈদুল 
ফিতর পালন সম্পর্কে ডকুমেন্টারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারল । 
কিন্ত জাতীয় চাদ দেখা কমিটির বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা 
থাকা সতেও স্বল্প সময়ে ঈদুল ফিতর পালনের বিষয়ে 
একবারে চুড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারলোনা কেন? 
একইভাবে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যালঘু রাষ্ট্রের 
কলকাতাসহ ভারতে শাওয়াল মাসের চাদ দেখা যাওয়ার 
পরিপ্রেক্ষিতে ৫ জুন বুধবার সেদেশে ঈদুল ফিতর উদযাপনের 
খবরও ৪ জুন মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে এদেশের 
গণমাধ্যমে চলে আসে । যা শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মুসলমান 
অধ্যষিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় চাদ দেখা কমিটির পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। তাহলে এটা কি জাতীয় চাদ দেখা কমিটির চরম 
ব্যর্থতা নয়? এদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগোষ্ঠীর প্রতি চাদ 
দেখা কমিটি অবহেলা ও উদাসীনতা নয়? অথচ গ্রামে-গঞ্জের 
অনেক মুসলমান বৃধবারে ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের পরিবর্তিত 
সিদ্ধান্ত না জানায় সাহরি খেয়ে রোযা রেখেছে । আবার বুধবার 
সকালে ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে 
তারা রোযা ভেঙে ফেলেছে। 
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রোযাসহ রামাযান মাসের যেকোন রোযা বিনা কারণে ছেড়ে 
দেওয়াও গুরুতর পাপ। অর্থাৎ জাতীয় চাদ দেখা কমিটির বার 
বার বিপরীত সিদ্ধান্তে মুসলমানেরা উভয় সংকটে পড়ে যায়। 
এ বিষয়ে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের ঈদের 
জামায়াতের বিগত প্রায় ৩ দশকের খতীব আল্লামা মাহমুদুল 
হক বলেন, ঈদুল ফিতরসহ চাদ দেখা নিয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তই 
করীয়া অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মানতে হবে। 
বেসরকারি কোন সংগঠন বা ব্যক্তির ঈদুল ফিতর পালনের 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাষ্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত ও তুলনামূলক সঠিক 
হলেও তা মানা জরুরি নয় । 
জাতীয় চাদ দেখা কমিটি দীর্ঘ বিলম্ষে বারবার পরিবর্তিত 
সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্পর্কে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড কামিল মাদরাসার 
অধ্যক্ষ মাওলানা মাহমুদুল হক বলেন, এটা কোন অবস্থাতেই 
কাম্য নয়। এতে রোযাদারগণ বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগের শিকার 
হয়েছে। তিনি আরও বলেন, চাদ দেখা নিয়ে রোযা রাখা ও 
ঈদ করার বিষয়ে পবিত্র হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট নির্দেশনা 
রয়েছে, এখানে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। তা হচ্ছে, 
“তোমরা চাদ দেখে রোযা রাখো এবং চাদ দেখে ঈদ করো। 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে গননায় ৩০ রোযা পূর্ণ করো ।" 
(সহীহ আল-বুখারী: ৯০৯ ও সহীহ মুসলিম: ১০৮১) 
একইভাবে ১৯৯৭ সালেও রাত প্রায় সাড়ে ১১টার দিকে 
পরদিন ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের সরকারি ঘোষণা দেওয়া 
হয়েছিল। এ বছর হিজরী সলের শাবান মাসের টাদ দেখা- 
নাদেখা নিয়ে জাতীয় চাদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়েও দেশে 
তুমুল বিতর্ক হয়েছে । আবার ৪ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ থেকে 
প্রাইভেট টিভি চ্যানেল বাংলাভিশন ও দেশের কিছু অনলাইন 
নিউজ পোর্টাল কোন সুত্র ও উদ্ধৃতি ছাড়াই চাদ দেখা যাওয়ার 
খবর প্রচার করতে থাকে। যা রোযাদার মুসলমানদেরকে 
আরও বেশি বিভ্রান্ত করে তোলে। কোন সুত্র ছাড়াই 
স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমে এরকম বিভ্রান্তিকর 
খবর প্রচার করার দায়দায়িতু কে নেবে? এভাবে বা র 
শতকরা ৮৫ ভাগ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রধান উত্সব ঈদুল 
ফিতর নিয়ে তামাশা আর কত হবে? এসব তামাশার অবসান 
হওয়া উচিৎ। না হয়, ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের দিনক্ষণ 
নির্ধারণ নিয়ে রাষ্ট্রের দায়িতৃজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের কারণে 
এদেশের ইসলাম ধর্মালম্বীরা এ বিষয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের প্রতি 
ধীরে ধীরে আস্থা ও বিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলবে । আর 
এভাবে হতে থাকলে জাতীয় চাদ কমিটিও একসময় ব্যর্থ ও 
হাস্যকর কমিটিতে পরিণত হবে । পাশাপাশি রাস্ত্রীয় কমিটির 
ব্যর্থতার জন্য এবিষয়ে শক্তিশালী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও 
কমিটি গড়ে উঠবে । যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য হবে খুবই 
লজ্জাজনক । 


এডভোকেট মুহাম্মদ আবু সিদ্দিক ওসমানী 
এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা 


কওমি মাদরাসার নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু 
আগামীর পথচলা সুন্দর ও স্বার্থক হোক 
বিতরণে ব্যস্ত থাকার কারণে পৃথিবীর বহু আলিম বিয়ে 


পর্যন্ত করেন নি। বিশ্বখ্যাত সিরিয়ার হানাফী আলিম শায়খ 
অবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ) এ বিষয়ে একটি কিতাব 


রেওয়াজমাফিক প্রতি বছর হিজরী 


লিখেন, যার নাম: আল-উলামাউল উয্যাব । 


সালের শাওয়াল থেকে বাংলাদেশসহ গোটা উপমহাদেশে 
কওমি মাদরাসার নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। যারা ফারিগ হন 
রা অন্য কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্যকোন হালাল 
পশায় যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। নতুন শিক্ষার্থীগণ 
পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরে ভর্তি হয়ে নবউদ্যমে 
তালিম গ্রহণ করেন। 

রতের দারুল উলৃম দেওবন্দ প্রণীত অষ্টনীতিমালা (উসুলে 
হাশতগানা), ক্যারিকুলাম ও কার্ষপ্রণালি মতে সারা মা 
কওমি মাদরাসা পরিচালিত হয়। দারসে 

ভিত্তি। কওমি মাদরাসার শিক্ষাবযবহ্া 
আবাসিক। এখানে শিক্ষার সাথে আছে দীক্ষা, তালিমের 


গে 


6১ 


৫ 


গোসল, খাবার, সবকে অংশগ্রহণ, 
খেলাধুলা প্রভৃতি নির্দিষ্ট উত্তাদের 


কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
“তাকরার'। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 07০9) :517/7) 
(সামষ্টিক পাঠ) । ২০/৩০ জন অথবা কমবেশি ছাত্র গ্রুপ করে 
মাগরিবের পর মাদরাসার বারান্দায় অথবা হলে বসে দিনের 
বেলা ক্লাশে উত্তাদপ্রদত্ত সবকের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করে। প্রতিটি গ্রুপে একজন মেধাবী ছাত্র গ্রুপ 
লিডার হিসেবে থাকে । পুরো ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকেন একজন 
উত্তাদ। মাদরাসা বোর্ডিংয়ে যেসব শিক্ষার্থী থাকে তাদের 
দেখবালের জন্য আছেন একজন তত্তাবধায়ক। তিনি নািম 
দারুত তালাবা নামে পরিচিত । শিক্ষা কার্যক্রম ও খাবারের 


০০ 


৬. 


৭. 


তালিবে ইলমদেরকে সময় কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি 
নিঃশ্বাস মুল্যবান। সময়ের আয়তন কম, জীবনের পরিধি 
সীমিত । হেলায় ফেলায় সময় নষ্ট করে দিলে জীবন উচ্ছিন্ন 
হয়ে যাবে, ব্যর্থতা আমৃত্যু যাতনা দেবে । পৃথিবীর সফল 
ব্যক্তিগণ সময়কে কাজে লাগিয়েছেন। আকাবেরিনে 
দেওবন্দ তার উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত। 


.নাহু, সারাফ, ইনশা তথা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর 


সবিশেষ জোর দিতে হবে । ইলমে দীনের বুনিয়াদ আরবির 
ওপর । তাফাসির, শারুহাতে হাদীস, ফিকহের সব কিতাব 
আরবি । আরবি ভাষায় পারঙ্গমতা থাকলে মূল কিতাব 
থেকে উপকৃত হওয়া যাবে । 


-উত্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে সব 


উত্তাদের সাথে কোন স্বীকৃত বুযুর্ণের নিসবত আছে তাদের 
খিদমত করতে হবে। উত্তাদের নেক নযরের বরকতে 
শিক্ষার্থীদের জীবনে ইতিবাচক মৌলিক পরিবর্তন আসবে । 
াংলা আমাদের মাতৃভাষা । ভাষাকে অবজ্ঞা করা যাবে না। 
এই ভাষায় আলিমদেরকে তালিম, লেখালেখি, দাওয়াত- 
তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত করতে হবে। তাই বাংলাভাষা 
শিক্ষা ও চর্চায় ছাত্রদেরকে সচেতন থাকতে হবে । 
মাদরাসার রেওয়াজ, শর্ত, নিয়ম কানুনের প্রতি যত্ববান 
থাকতে হবে । 

মাদরাসায় অবস্থানকালীন মোবাইল, ফেসবুক, টুইটার, 
ইনস্টাগ্রাম ও নেট পরিচালনা বন্ধ রাখতে হবে । ছুটিতে 
বাড়িতে অবস্থানকালীন মোবাইল ও ফেসবুক সীমিত 
রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞের মতে ফেসবুকের আসক্তি 


এ 


যিম্মাদারগণ যথাক্রমে নাধিম তালিমাত ও নাধিম মাতবাখ 


কোকেইন নামক মাদকের চাইতেও বেশি । 


নামে খ্যাত। এসব যিম্মাদারগণ মুহতামিমের কাছে দায়াবদ্ধ। 

ছাত্ররাজনীতি না থাকায় কওমি মাদরাসার পরিবেশ একান্ত 

শিক্ষাবান্ধব । 

নতুন শিক্ষাবর্ষে যারা মাদরাসায় দাখিলা নিয়েছে আমরা 

তাদেরকে স্বাগত জানাই । বস্তুবাদী এ দুনিয়ায় পবিত্র কুরআন- 

হাদীস ও ফিকহে ইসলামির ইলম অর্জন করে আমলের 
মাধ্যমে জীবন পরিবর্তন করতে পারলে আল্লাহ তাআলার 
রেযামন্দি হাসিল হবে এবং জীবন হবে স্বার্থক ও সুখময় । 
নিজের, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িতৃ 

ও কর্তব্য রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, 

১. বিনাশ্রমে কিছু পাওয়া যায় না। যে যত বেশি মেহনতি সে 
তত বেশি সফল । দৈনন্দিন কাজের রুটিন তৈরি করে সে 
মাফিক চলতে হবে । ছাত্রজীবন কাজে লাগাতে না পারলে, 
কর্মজীবনে আর সুযোগ আসবে না। ইলমে দীন আহরণ ও 
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.সর্বদা সুন্নাতের পায়রবি করতে হবে। বিদআত ও পাপ 


থেকে বিরত থাকতে হবে । মাদরাসার অভ্যন্তরে নেককার 
ছেলেদের সাথে মিশতে হবে । চরিত্রে ঘাটতি আছে এমন 
ছেলে থেকে সযত্বে দূরে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে 
ইলম আল্লাহ তাআলার নুর। আল্লাহ তাআলা 
গোনাহগারকে ইলম দান করেন না। দয়া করে ইলম দান 
করলেও “ইফাদিয়ত' কেড়ে (সালাব) নেন। সমাজে 
এরকম নযির ভুরিভুরি । 


.নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠুক। 


যোগ্য ও দক্ষ আলিমে বা আমল হিসেবে তারা গড়ে উঠুক। 
ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন আসুক । আল্লাহ তাআলার 
দরবারে এটাই প্রার্থনা । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভূমিতে 8571 হয়ে জীবনযাপন 


পৃ্জলে আবদ্ধ! 

১৯৬৭ সালে আরবদের সঙ্গে ছয় 
দিনের যুদ্ধে সিরিয়ার গোলান মালভূমি 
দখল করে নেয় ইসরাইল । সে সময় 
ইহুদিবাদী বাহিনী ফিলিস্তিনের পশ্চিম 
তীর ও গাজা উপত্যকারও নিয়ন্ত্রণ 


দেয়। শুধুমাত্র আমেরিকা ও 
হু ইসরাইল প্রস্তাবটির বিপক্ষে 
অবস্থান নেয়। 
তা সর্েও গোলানবাসীদের ওপর ৫২ 


বছর ধরে ইহুদিবাদী দখলদারিড আর 
সি কমেনি বরং বেড়েই 


চলছে। 
এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড 
ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের যুগ যুগ ধরে জলন্ত 
আগ্তনে ঘি ঢেলে দেন গত 


নেয়। পরে ১৯৮১ সালে গোলান 
মালভূমিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজ ভূখণ্ড প্রতিশ্রুতি দেন। 
বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘোষণাটি তিনি এমন সময় দিলেন 


সর্বশেষ ২০১৮ সালের ১৬ নভেম্বর 
শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 
গোলান মালভূমির মালিকানা সংক্রান্ত 


এক ভোটাভুটি হয়। সেখানে উপস্থিত 
১৫৩টি দেশের মধ্যে ১৫১ দেশ এ 
ভূখণ্ডের মালিকানা সিরিয়ার বলে 
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ইসলামিক কো-অপারেশান (ওআইসি) 
নামের আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থাটির 


তিনি ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 
গোলান মালভূমিতে ইসরাইলের অবৈধ 
দখলদারিতৃকে স্বীকৃতি দিলে ওই 
এলাকার সংকট আরও বাড়বে। 


জোরপূর্বক দখল করে আছে। 


70000006067 আত্তান্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


সিরিয়ার এই অঞ্চলটি নিয়ে 


তাদের ইচ্ছামতো ফল-ফলাদি চাষ 


ইসরাইলের বিরুদ্ধে শুধু দামেস্ক না, 


করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে 


সারা বিশ্বই সোচ্চার। আন্তর্জাতিক 


ইসরাইল। তারপরে আরব বা 


সম্প্রদায়ও. এই দখলদারিতৃকে 


সিরিয়াদের ওপর আরোপ করে 


কখনোই স্বীকৃতি দেবে না। কিন্তু 


অতিরিক্ত ট্যাক্স । তাদের কাছে সেচের 


আমেরিকার একচেটিয়া সমর্থন আর 


পানি, সার ইত্যাদি বিক্রি করা হয় চড়া 


ইসরাইলের গোয়ার্তমির কাছে 
বিশ্ববিবেক বারবার পরাজিত হচ্ছে। 
ট্রাম্পের এ রকম সিদ্ধান্ত ভঙ্গুর এই 
অঞ্চলে সৃষ্টি করবে আরও বেশি 
অশান্তির দাবানল । 


গোলানবাসীদের ৫২ 

বছরের পু্ভীভূত বেদনা 

গোলান মালভূমি এক হাজার ৮০০ 
বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি 
মালভূমি (1612/15) যা সিরিয়ার 
গোলান পর্বতমালার অংশ। 
সিরিয়ার এ অঞ্চলটির প্রায় এক হাজার 
২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ১৯৬৭ 
সালের আরব ইসরাইলি যুদ্ধে ইসরাইল 
দখল করে নেয়। তখন থেকেই এ 


অঞ্চলটিকে অবৈধভাবে এবং জোর 
করে দখল করে আছে। 
দখলের পর থেকেই গোলান 


মালভুমিতে ইসরাইলে বড় ধরনের 
সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে। 
মালভূমিটিতে বর্তমানে প্রায় ৩০ 
হাজার লোকের বসবাস। এদের মধ্যে 
২০ হাজার হলো অবৈধ দখলদারি 
ইহুদি যারা ইসরাইলের গড়া ৩০টি 
বসতি এলাকায় বাস করছে। ইসরাইল 
প্রতিনিয়ত আরব বা সিরিয়ানদের 
বসতবাড়ি দখল করে ইহুদিদের জন্য 
বসতি স্থাপন করছে। 

সামরিক এবং কৌশলগত গুরুত্বের 
বাইরেও গোলান মালভূমি ওই 
এলাকার মিঠাপানির য়া উৎস। 
ইসরাইলে ব্যবহৃত মিঠাপানির তিন 
ভাগের প্রায় এক ভাগ জোগান দেয় 
গোলান। জায়গাটি চাষাবাদের জন্যও 
বিশেষ উপযোগী । ইসরাইল দখলের 
পরে এলাকার লোকজনকে উৎপাদিত 
ফসলাদি সিরিয়াতে বিক্রি করতে বাধা 
দেয়। আস্তে আস্তে সাধারণ জনগণকে 


জুলাই'১৯ 


মূল্যে যা ইহুদিদের কাছে বিক্রি করা 
হয় প্রায় অর্ধেক দামে । 

প্রায় ২ লাখ সিরীয় আরবকে 
জোরপূর্বক তাদের বসতবাড়ি থেকে 
উচ্ছেদ করা হয়। সিরীয়রা এক বাড়ি 
থেকে আরেক বাড়ি যেতে ইসরাইলি 
সেনাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে 
হয়। ২০০৭ সালে সিরীয় আরবদের 
মধ্যে দেখা করা বা পারিবারিক 
পুনর্মিলন বন্ধ করে দেয় ইসরাইল । 
এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি হয়তো 
দূর থেকে চোখে দেখা যায় কিন্ত 
তাদের ওই বাড়িতে থাকা আত্মীয়র 
সঙ্গে দেখা করতে পারে না দিনের পর 
দিন এবং মাসের পর মাস। 
ইহুদিবাদী দখলদারিতের কারণে 
গোলানবাসীরা আজ নিজ ভূমিতে 
শরণার্থী হয়ে জীবনযাপন করছে। 
হাজার হাজার গোলানবাসী তাদের 
ঘরবাড়ি ও এলাকা থেকে জোর করে 
বের করে দেওয়া হয়েছে। তাদের 
ঠিকানা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে 
ইসরাইল সেখানে গড়ে তুলেছে নতুন 
বসতি। 

গোলানে বসবাসরত আরবরা নিজের 
জন্মভূমি সিরিয়া থেকে সাহায্য 
সহযোগিতা পেয়ে আসছিল যুগ যুগ 
ধরে। কিন্তু সেই মাতৃভূমি সিরিয়া গত 
নয় বছর ধরে গৃহ যুদ্ধে চূর্ণ-বিচুর্ণ। 
মুসলিম বিশ্ব যে তাদের সমস্যা নিয়ে 
কথা বলবে সেই মুসলিম বিশ্ব আজ 
নেতৃত্বহীন। সৌদি আর, তুরস্ক, মিসর 
নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুঁড়িতে 
ব্স্ত। গোলানের ভাগ্যবিড়দিত 
অসহায় আরবদের দুর্ভোগের কফিনে 
ট্রাম্প যখন শেষ পেরেকটি মারতে 
উদ্যত সেই দুর্দিনে আজ তাদের পাশে 
দীড়ানোর কেউ নেই। 


বসো রে মন 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 

এই বাড়িটা নয় তো আসল 
যেই বাড়িতে থাকি, 

আসল বাড়ির কথাটা কি 
মনের ভেতর বাখি? 


দাদা গেছেন দাদী গেছেন 
বাবা গেছেন চলে, 
আমাকেও যেতে হবে 
ঠিক সময়টা হলে। 


আসল বাড়ির মাল-সামানা 
ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে 
হয়নি শুরু কাজো। 


ডাক আসিলে থাকবে না আর 


সুযোগ কিছু করার, 
থাকতে সময় বসো রে মন 


কোন খতু দাগ কাটে 
মনে প্রাণে বুকেতে? 
বর্ষধাই সেই খতু 

লিখি ছড়া সুখেতে। 
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সাধারণ মুসলমানের দোষ-ত্রটি 
অন্বেষণ ও কুৎসা রটনা ইসলামে 
নিষিদ্ধ ও গহিত। ওলামায়ে কেরাম 
হলেন জাতির সূর্যসন্তান ও উম্মতের 
বিবেক। কুরআনের ভাষায় তারাই 
আল্লাহকে অধিকতর ভয় করে। 
জীবন উৎসর্গ করার কারণে তারা 
নবির ওয়ারিশ হওয়ার গৌরব অর্জন 
করেছেন। এ মুবারক জামায়াতের 
সমালোচনা একটি জঘন্যতম 
মহাপাপ । এমনিতেই সাধারণ 


তি এ 855241এ 
“ওলামায়ে কেরামের নিন্দাবাদ ও 
সমালোচনা খুবই বিষাক্ত ।” 
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পপ. 


1৫০ ৫ :5৬ ০০ ০৯৪৬৪ 
এর 2) 452 এ ১ 
2প$এ-এএএুঃজগি 


2০5৬. শ পু ৯৫৫5 ৫৮০» 
45০ 22 আসিল ঢা 5019 ০১45৮ 


৯১৫০ 


856855৩6 


্ 


স।ম।কা।লী।ন 


আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত্যের পর 
ওলামায়ে কেরামের অনুগত্যের বিষয়ে 
আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
35052012ঠিঞ জা ডিন 45 এ 
৪ 28৫5 ৯০ 
“তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও 
ওলামায়ে কেরামের অনুগত্য করো | 
একতৃবাদ ও সত্যের সাক্ষ্যদানের 
ক্ষেত্রে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাথে 


মিহির 20942) 9462) 
৯০০0৮ 


ইলমগণ (ওলামায়ে কেরাম) 
ন্যায়বিচারের ওপর আধিষ্ঠিত ।'৬ 


শত্রুতা পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে 
আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম ।”৮ 

মুসলমানদের শেষ রাতে নামাযের 
জন্য জাগ্রত করার কারণে রাসুল (সা.) 
মোরগের তিরস্কার করতে নিষেধ 
করেছেন। আর যে সকল ওলামায়ে 
কেরাম দীনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে 
সার্বক্ষণিক মানুষকে আল্লাহর পথে 
আহ্বান জানায়, তাদের সমালোচনার 


কী পরিণতি হতে পারে? রাসুল (সা.) 
18৯21005525 5৫01525 


“তোমরা মোরগকে গালমন্দ করো না । 
কেননা মোরগ মানুষকে নামাযের জন্য 
জাথথত করে ।”* 
ওলামায়ে কেরামের মান-মর্যাদা প্রসঙ্গে 
হাসান আল-বাসরী (রহ: ) বলেন, 


গুহ] 205 উই এঁর 30 
“আলিমদের মজলিস ব্যতীত সম 


যারা ওলামায়ে কেরামের অধিকার 


শরীয়তে তারা এ উম্মতের অন্তর্ভূক্ত 
নয়। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
(5945264271৬ জীউ 
.৫৫০ 5০০১০৫9০৫2৯ 
“যারা বড়দের সমীহ করে না, 
ছোটদের ম্নেহ করে না এবং ওলামায়ে 
কেরামের ইজ্জত করে না, তারা আমার 
দলভুক্ত নয় ।** 
যারা আল্লাহর অলিদের সাথে শক্রতা 


পৃথিবী অন্ককারাচ্ছন 

ইমাম আবু জা*্ফর আত-তাহাওয়ী 

(রহ.) বলেন, 

১445৬ এগ ৩৮ সু ৬ 

0১9 ৮৩০০0 8-580158 

৯1631536433 -5500 58] 
0845 ৫০96 £৮৮8/৪১ ৬5 

'পূরর্বরতী ওলামায়ে কেরাম, _তাদের 


গণ, উম্মতের চিন্তাশীল ও 
কল্যাণকামী, সকল ফকীহ ওলামায়ে 


পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ 
তাআলা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন মর্মে 
হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত আছে। 
আল্লাহর বন্ধু ও অলি হওয়ার ক্ষেত্রে 
ওলামায়ে কেরামের চেয়ে কেউ বেশি 
হকদার হতে পারে না। রাসুল (সা.) 


থে 0০ 41 1০০ 1 
91) 6 এ ০554 
22748 ৮95 ৩55০৩ ৩৪ এ ঞা 


৫৫ 


:০৩ 582৯ ৩1৩৪ 


৮ 


লা 

আবু হুরাইরা (রাযি) থেকে 

৪ ডি বলেন, রাসুল (সা-) 
ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা 


বলেন, যারা আমার অলির সাথে 
জুলাই”১৯ 


কেরামকে সুন্দর অভিধায় স্মরণ 


হা যারা তাদেরকে মন্দ 
আলোচনা. করে তারা 
বিরান 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, 


০০০ পিউ ৩৪ ০০৯৮ ৮০0৮1 0৯৯ 
“ওলামায়ে কেরামের দুর্নাম_ ও 
নিন্দাবাদ খুবই বিষাক্ত । যে এ বিষের 
ঘ্বাণ নেবে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, 
আর যে এ বিষূ ভক্ষণ করবে তার মৃত্যু 
অবশ্যভাবী ।” 


। 
ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) 


বলেন, 


১০ ৯১৬2০ নি ছিতি৫2512 
৩০৩ 4০921 ৬৪১ 65০০0 ০৪ ০৪ 
রি পি রে 

21 52% 5 হু রম 5২৫৫ 
০৪ ০৮১ ১ 517905 ৮০০০ 


০৬22 ১ এ 
যারা ওলামায়ে কেরামকে 
তাচ্ছিল্য করবে তাদের আখিরাত; নট 
হয়ে যাবে, যারা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্িদের 
তিরস্কার করবে তাদের দুনিয়া ধ্বংস 
হয়ে যাবে । আর যারা নিজ ভ্রাতবর্গের 
নিন্দাবাদ_করুবে তাদের মানবিকতায় 
ধস নামবে | 


ইমাম আহমদ ইবনে আযরায়ী (রহ.) 
বলেন, 


৮৯০৮ ৮৮) 1৭ এ৯ এ ২৬ 

-০১৯১01৬$ ৩৮ 

“আহলে ইলমদের গিবত করা 

ত এই উম্মতের অথবতী 

ওলামায়ে কেরামের কুঙনা, রটনা করা 
কবিরা গোনাহের অন্তভূক্তি 


ওলামায়ে কেরামের 
ওলামায়ে কেরাম নবীর উত্তরসূরি রি ও 
শরীয়তের হেফাজতকারী। তাদের 
অপমান ও অসম্মান করা নবি- 
রাসুলদের অসম্মান করার সমতুল্য । 
তাদের সাথে রেয়াদবির পনাম অশুভ 
ও ডি ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল রেহ.) বর্ণনা করেন, রাসুল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 
2 নি 0525 বি 1534 4) ১৮ 2৮০ 
02095550419 
র15518271885751 ] 
“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোভম 
ব্যক্তি হলো যাদের দেখলে অল্লাহর 


লোকদের দোষ-ক্রটি তালাশ করে । 
অন্য বর্ণনা মতে, 
এ] প5এ ০৯৪৪ 


“এ দু্ট-চক্রটি পুত-পবিতর সন্্রাত 
লোকদের দোষ-ক্রুটি তালাশ করে । 


422 আত্তান্তহীদ 
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দরসে নিযামীর প্রবক্তা নিযামুল মুলক 


করে। মানুষের ধারণা হলো, শায়খ 


আত-তুসী রেহ.) তালিবে ইলমদের 


মুহিউদ্দিন নাবাওয়ীর কুটসা রটনার 


ভাতা প্রদানের জন্য বাদশাহর নিকট 
একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। 
বাদশাহ তাতে অসম্মতি প্রকাশ 
করেন। মন্ত্রী নিযামুল মুলক একটিমাত্র 
বাক্যে বাদশাহকে এমন জবাব দেন 
যাতে বাদশাহর চিত্তাধারায় আমূল 
পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এক কথায় 


তিনি কুপোকাত হয়ে যান। 
2৬5১743148৮ 
০৯০৪ 


“আমি এ পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনার 
পক্ষে এমন একটি প্রস্তুত 
তীরসমূহকে কেউ প্রতিহত করতে 
পারে না। 

বাদশাহ মন্ত্রীর এ পরিকল্পনা একটি 
যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও সঠিক সিদ্ধান্ত 
বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং সার্বিক 
সহযোগিতা প্রদান করেন ।৯৬ 

মুখাল্লাদ বর্ণনা করেন, আমার এক বন্ধু 
বলেন, হাসান ইবনে যাকওয়ান এর 
নিকট একজন আলিম সম্পর্কে কটুক্তি 
করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 
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উপস্থাপন করো না। এর পরিদতিবে 
আল্লাহ তোমার অন্তরের মৃত্যু ঘটাতে 
পারেন । 


ওলামায়ে কেরামের 

সমালোচনাকারীদের 

মৃত্যুকালীন পরিনাম 

শাফিয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ কাষী 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-যাবিদী 
(রহ.)। যিনি ৭১০ হি. জন্যগ্রহণ করে 
দরস ও ফতওয়া প্রদানে সু-খ্যাতি 
অর্জন করেন। যার ফলে ইয়েমেনে 
তার শিষ্যের বিশাল একটি জামাত 
তৈরি হয়। তিনি চব্বিশ খণ্ডে আল- 
তানবীহর ভাষ্যপ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
জামাল মিসরি বর্ণনা করেন, মৃত্যুর 
সময় মুখ থেকে তার জিহ্বা বের হয়ে 
ঝুলে পড়ে এবং কালো বর্ণ ধারণ 


জুলাই'১৯ 


কারণে তার এ পরিণতি হয়েছিলো 1১৭ 


কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি. - ১৯৮৫ 
খ্রি), পৃ. ২৯ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৭, 
হাদীস: ৪৪০৬, হযরত আবু বাকরা থেকে 

ড] 


৩ ইবনে মাজাহ, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ ১২৯৭, 
হাদীস: ৩৯৩২ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-হুমাযা, ১০৪:১ 

« আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৫৯ 

* আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৮ 

*  আত-তাবারানী, মাকারিমূুল আখলাক, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ৯ 
১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩৬৭, হাদীস: ১৪৭, 
হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 

” আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১০৫, 
হাদীস: ৬৫০২ 

৯ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
৩২৭, হাদীস: ৫১০১ 

৯” ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযলিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 
দাম্মাম, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২৩৬, 

: ২৬৪ 

৯ আত-তাহাওয়ী, আল- 

তাহাবিয়া, আল-মাকতাবুল 

বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ 
হি. - ১৯৯৩ খ্রি), পৃ. ৮২, ক্রু, ৯৭ 

+২ আল-আলমাওয়ীঃ আল-াকদূত তালীদ কী 


মাকতাবাহুস 


(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. 
খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৪০৮ 
** ইবনে নাসিরউদ্দীন 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৩ 
হি. 5 ১৯৭৩ খি.), পৃ. ১৯৭ 

রি আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৯, পৃ. ৫২১, হাদীস: ১৭৯৯৮ 

** ইবনুল আত্তার, তুহফাতুত তালিবীন ফী 
আসরিয়া, আম্মান, জর্ডান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৭ হি. _ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১১২ 

১, ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 


উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৯২ হি. ল ১৯৭২ খি.), খ. ৪, 
পৃ ১০৬ 


ধর্ম ও মানবতা 
খোবাইব হামদান 
মনবতার দোহাই যারা 
ধর্মে আঘাত হানে, 
মহাজনরা সবে ধার্মিক 
এরা কি এটা জানে? 


মনবতার বিরোধ কভু 
করেনি কোন ধর্ম, 
প্রতি ধর্মে মানবসেবা 
মহত পুণ্য কর্ম । 


ধর্মকে হীন মনে করে 
মানবতার চিৎকার, 
লেজহীন গাধা তারে জানা 
ধিক্কার জানা ধিৎকার। 


ধর্মের প্রতি কটুকথা 
কয়ছে ভণ্ড শালা, 
মানবকে যে কষ্ট দিছে 
তার মুখে দেয় তালা । 


আত্তা্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


আশারায়ে মুবাশশরার পর শ্রেষ্ঠ 
সাহাবাগণের একজন হলেন আমীরুল 
মুমিনীন হযরত মুআবিয়া (রাষি.)। 


মাধুরিমা ইসলামের বিস্তৃতি এবং 


স্থায়িত্ের জন্য অনেক অবদান রাখে । 


খিলাফতে রাশিদার জমানার পর 


হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত হাসান 
(রাযি.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তির পর তার 
সমৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। 
সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য মুসলমানদের 
পদানত হয়। 

হযরত উসমান (োযি.)-এর 
শাহাদতের পর থেকে নিয়ে হযরত 
হাসান (রোযি.)-এর সাথে সন্ধি পর্যন্ত 
ইসলামের যে বিজয় যাত্রা থমকে ছিল 
তা হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
জমানায় নবউদ্যমে আবার শুরু হয়। 


(রাযি.)-এর 
সময়কালে অসংখ্য জল ও স্থলভাগের 
বিজয় অর্জিত হয়। তার 

পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় 
পতাকা উডটীন হয়। 

হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর নেতৃতে 
সাহাবায়ে কেরাম (োযি.) এবং 
তাবেয়ীগণের উত্তম আখলাক ও চরিত্র 


জুলাই”১৯ 


হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
শাসনামলই ছিল ইসলামের ইতিহাসের 
সর্বোত্তম সময়। এ সময়ই পৃথিবীর 


প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের আলো ছড়িয়ে 
পড়ে । “সমস্ত দীনের ওপর ইসলামকে 


আরোপ করা হয়। সেই সাথে পূর্ববর্তী 


বিজয়ী করার' কুরআনী নির্দেশের 
বাস্তব ফসল প্রতিফলিত হয় এ স্বর্ণালী 
যুগেই। 


হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ও 
উমাইয়াদের বিরুদ্ধে এত 

অভিযোগ কেন? 

হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর মৃত্ুর 
পর একের পর উমাইয়া বংশের শাসক 
আসতে থাকে । অবশেষে ১৩২ হিজরী 
মুতাবিক ৭৪৯ ঈসাব্দে বনি আব্বাসের 
আবুল আব্বাস সাফফাহ নামক 
একজন ব্যক্তি বনি উমাইয়ার 
শাসনব্যবস্থা খতম করে আব্বাসী 
খিলাফতের গোড়াপত্তন করেন । 


শাসকদের চরিত্র-আখলাক নিয়ে 
সত্যমিথ্যা সংবাদ ছড়ানো হয়। যার 
ফলে পূর্ববর্তী শাসকের প্রতি মানুষের 


দিবালোকের ন্যায় সকলের কাছেই 

পরিস্কার। 

নির্মম বাস্তবতা 

আগের শাসকের প্রতি বর্তমান 

শাসকের বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়ার এ 

সাভাবিক ও বাস্তবতাই প্রতিফলিত 
আব্বাসীয়দের 


শাসনামলে । 
আব্বাসী খিলাফত শুরু হয়েছিল 


হিজরী দ্বিতীয় শতকে । আর সেই 
সময়কালেই সাধারণত ইতিহাস 


সংকলন শুরু হয়েছে। 

আর ইতিহাসবিদগণও উপধুঁ্ত 

মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন 
কারণে 


(রাযি.)-এর সময়কালের 


আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
উত্তম কাজগ্ডলোও খারাপ করে দেওয়া 


একজন লেখকের জন্য কতটা কঠিন 


হয়। তার কীর্তিমান কর্মকাণ্ুগুলোও 


ছিল তা দুয়েকটি ঘটনা দেখলেই 


কলংকযুক্ত করা হয়। তার ইসলামি 
এবং 


করা হয়। 
শুধু তাই নয়, হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর উত্তম ও শ্রেষ্ঠ 
কাজগুলোকে এমনভাবে পাল্টিয়ে 
দেওয়া হয় যে, তার আখলাক চরিত্র 
সম্পর্কে জনমনে বিতৃষ্থা সৃষ্টি হয়। 

এমন সব ঘটনাবলি দিয়ে ইতিহাস 
ভরপুর করা হয়, যা দেখে হযরত 
মুআবিয়া (োযি.)-এর ওপর 
অভিযোগের পাহাড় দীড় করানো যায়। 
কতিপয় ইতিহাস রচয়িতা তার 
জমানার শাসকের সন্তুষ্টি লাভের 
আশায় তাদের পা চাটার পথকে বেছে 
নেন। শাসকের দৃষ্টিতে ভালো হয়ে 
পুরস্কার লাভের নিমিত্তে ইতিহাস 
রচনায় উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে 
যেহেতু খিলাফতের 
সময়কালে সাধারণত ইতিহাস রচনা 


আমরা আন্দাজ করতে পারবো । 
0১॥ 
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আবদুল্লাহ মৃত হিশামের লাশ পেয়ে 


ওই মৃত লাশকে চাবুক দিয়ে 
পিটিয়েছে। কয়েকদিন সেটিকে 
শুলিতে চড়িয়ে রাখে । তারপর আগুনে 
দেয় । 


শুধু তাই নয়, আরও কী করেছে? 
2:2০ শের ০.৬ ০ ০৫৫৫ 5 রি 
৩৪৫ ভগ ত ১145 80:43 
০০১5 95 পর্র্রে ০৫০৫০ পি? খার্দ 
09 6 02 +৯:৪৩ ৪4০01 ১১ 
159875028৩৮ ৪১৯৩ 
4৬৮৪ 5 ৬ ডি ছএ 
৪৩৮৪৩ ৩৪ 
“বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ 


য়া বংশের 
সম্ভতিদের তথা পরবর্তী এজনোর 
দিকে দৃ্টি নিবদ্ধ করে । সে তাদেরকে 
খুজে খুজে বের করে এবং হত্যা 
করতে থাকে । একদিনে সে রামাল্লা 
নদীর তীরে তাদের ৯২ হাজার 
লোককে হত্যা করে । তাদের মৃত ও 
অর্ধমৃত দেহের ওপর সে ন্যাকড়া 

দেয়। তার ওপর 


ইবনে আসাঁকির মুহাম্মদ ইবনে 
সুলাইমান ইবনে আ আন- 
নাওফালীর জীবনীথন্থে লিখেছেন যে, 
তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আলা 


শুরু হয়। আর আব্বাসী শাসকেরা 
বিরোধী ছিল। তাই এ সময়কার 
ইতিহাস রচয়িতারা শাসককে খুশি 
করতে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
অপবাদ ও অভিযোগের রসদ সরবরাহ 
করে। যার দ্বারা তারা শাসকদের 
সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন করে দুনিয়া 
কামাই করে। 

এর উল্টো সত্য ইতিহাস লিখে 
শাসকের রোষানলে পতিত হওয়ার 
মত সৎসাহস অনেকেই প্রদর্শন করতে 
পারেননি । 

বনি আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখলের পর 
কি পরিমাণ বর্বরতা ও হিংস্রতা প্রদর্শন 
করেছিল। যার বিপরীতে তাদের 
বিরুদ্ধে কলম ধরা ও উমাইয়া 
শাসকদের প্রশংসনীয় কাজগ্তলো 
ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা 


জুলাই'১৯ 


(আবুল আব্বাসের সেনাপতি) পথম 
আমি_ তার সাথে ছিলাম । তিনি 


দস্তরখান রেখে সে অনায়াসে খাওয়া- 
দাওয়া করে। নীচে আহত, ক্ষত- 
বিক্ষত দেহগুলো কাতরাচ্ছিল, 
গড়াগড়ি খাচ্ছিল ।” 

এ ছিল বনি আব্বাসীয়দের অবস্থা । 
বনি উমাইয়াদের প্রতি ছিল তাদের 
ভয়ানক বিদ্বেষ ও প্রতিশোধপরায়ণতা। 


এবং তিন ঘণ্টার জন্য খুন-খারাবি ও 
গণহত্যা বৈধ করে দেন। সেখানকার 
জামে মসজিদ ৭০ দিন যাবৎ তার 
উট-ঘোড়া_ ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তর 


করেন । হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
কবরে একটি কালো সুতা ব্যতীত 
কিছুই পাননি । আবদুল মালিক ইবনে 
মারওয়ানের কবর খনন করা হয়। 
সেখানে একটি মাথার খুলি পাওয়া 
যায়। কোন কোন কবরে এক বা 
একাধিক অজ-এত্যঙ্গ পাওয়া যায়। 
তবে হিশাম ইবনে আবদুল. মালিকের 
লাশ পাওয়া যায় অক্ষত । 
নাকের অগ্ভাগ ছাড়া তার শরীরের 
অন্য কোন_ স্থানে কোন দাগ কিংবা 


যারাই উমাইয়াদের আত্মীয় ছিল বা 
তাদের পছন্দ করতো তাদের খুঁজে 
খুঁজে বের করে হত্যা করা হতো । শুধু 
হত্যা নয় চালানো হতো বর্বরতম 
নির্যাতনও | 

এমন সময়ে কোন লেখক উমাইয়া 
শাসক হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
কীর্তিগাথা লিখবে তার সাফল্য তুলে 
সাহস দেখানো কি সম্ভব ছিল? শুধু 
তাই নয়! 

1২] 


আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশীদ বিষয়ে 
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রেহ.) 


জীর্্তার চিহও পড়েনি । সেনাপাতি 


লিখেছেন, 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


0558) ২০2০ 
০৯০০৪০০৮ও (এ ০101 ০85 ৩০ 


০০ ৪০ ১৪১ ০৪ ৮৯ ০৫৮0 


৩৮৭৩ ৮১ ৮৬ট ০১৭০০ 
দা) 9 এআ ০৮ ৮919 ৮65৬ ০০৪ 
০০4৯০1৩০০৮1 ৮55 হত মজও 

-০০1055901১৬ 


“২১১ হিজরীতে আব্বাসী খলীফা 
বাদশা মামুনুর রশীদ শিয়া হওয়ার 
কথা রন করেন। সেই সাথে 

ঘোষণা করেন যে, নবী 


স্মর্য_ যে, ইসলামি ইতিহাসের 
এতিহাসিকগণ সাধারণত আব্বাসী 
শাসনামলের । আর এতো জানা কথাই 
যে, আমলে বনি উমাইয়াদের 


করীম (সা.)- এর পর সরবোত। বযজি 
হলেন হযরত আলী (াষি.)। 

ঘোষণাও দেন যে, রোিভিভিতা 
মুআবিয়া (রাষি.)-এর ব্যাপারে ভালো 


ভালো বিষয়গুলো বর্না করার সাহস 
কারো ছিল নাঁ। কেননা বনি 
উমাইয়াদের ভালো কিছু যদি কারো 
মাধমে কদাচিৎও প্রকাশ পেতো 


কথা বল্বে তার, ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন 
যিম্মাদারী নেই ।%* 


শিয়াদের 


এসব ঘটনার সত্যতা প্রসিদ্ধ শিয়া 
এতিহা সক মাসউদী তার কিতাব 


তাহলে তাকে নানাবিধ নিরধধাতনের 
শিকার হতে হতো । সম্মানহানি ছাড়াও 
নানা ধরণের শাম্তি পেতে হতো। 
ইতিহাসের পাতায় এর অনেক নজির 
পাওয়া যায়।”* 

পরিস্কার কথা যে, সরকারিভাবে এমন 


মুরাওয়াজুয যাহাব গ্রন্থে বাদশা মামুনুর 
রশীদের আলোচনায় এভাবে উদ্ধৃত 
কবে 


৬৪১০৩ ১০ ০৪৮০৩ ৮০ ভা »ল ৪ 


্ 


০৩০০০০০৮2৭0 ৪৪ ০৮ 


“২১২ হিজরীতে বাদশা র রশীদ 
ঘোষণা করায় যে, যে কত হযরত 


যা (রাষি.)-এর কোন ভালো 
এ করবে, বা তাকে কোন 
সাহাবীর ওপর শ্রেষ্ঠ দিবে তার 


ব্যাপারে রাষ্ট্র দায়িতৃমুক্ত। অর্থাত্‌ তাকে 
রক্ষা করার দায়ি খাটের নয়।* 
উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ 
আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.) তার 
কিতাব আল-ইনতিকাদ আলা 
তামাদ্দুনিল ইসলামির মাঝে ইসলামি 
ইতিহাস সংকললের বাস্তব চিত্র তুলে 
ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, 
৩৯২১৪৭10৯৯৪ ০ এট 
৩৪৮৯৭] ভ২-/৪ 195 1৮৯০০5 
০5550৮2০440 


1১৯০১৩৮০20১ এ 2 ভে ৩৮৬ 


জুলাই”১৯ 


প্রকাশ্য ঘোষণা ও কঠোর হুমকির পর 
এতিহাসিকগণ যে ইতিহাস রচনা 
করেছেন তাতে হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর দোষ-ক্রটিই বর্ণিত হবে । 
তাদের কাছে মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
আখলাকী গুণাবলি এবং ইসলাম ও 
জাতীয় খেদমতের বর্ণনা পাওয়ার 
আশা রাখা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর 


কী হতে পারে? 
ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। 
সুবিধাবাদী-ভীতসন্্রস্ত লেখকেরা 


কলমের খোচায় ধামাচাপা দিয়েছেন 
হযরতে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
কীর্তিমান জীবন। ইতিহাসের নামে 


বাস্তবতা বিবর্জিত ইতিহাস নামক এক 
ভাগাড়েই ঘুরপাক খেতে হবে। 
মোটকথা হল উপর্যুক্ত কারণে 
ইতিহাসের পাতায় হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর বিষয়ে অধিক পরিমাণ 
অভিযোগ পাওয়া যায় । আর বিদ্বেষীরা 
এ বিষয়গুলো যাচাই-ছাড়াই খুব প্রচার 
করেছে। এসব ছড়িয়ে এ মহান 
সাহাবী ও ইসলামের একনিষ্ট খাদিমের 
চরিত্রে কালিমা লেপন করে জাতির 
সামনে নোংরাভাবে পেশ করেছে। 


১ আয-যাহাবী, দুওয়ালুল ইসলাম, দারু 
সাদির, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খি.), খ. ১, পৃ. ২৮ 

২ (ক) ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. ₹ ১৯৯৭ খি.), 
খ. ১৩, পৃ. ২৫৯; খে) ইবনে আসাকির, 
তারীখু 'দামিশক, দারুল ফিকর, দিমাশক, 
সিরিয়া (১৪১৫ হি. _ রি ১৯৯৫ খ্রি), খ. ৫৩, 
পৃ. ১২৬-১২৭ 

ও (ক) ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান 


নিহায়া, খ. ১৩, পৃ. ২৫৯-২৬০; খে) 
ইবনে আসাকির, দামিশক, খ. ৫৩, 
পৃ. ১২৭ 


* আয-যাহাবী, দুওয়ালুল ইসলাম, খ. ১, পৃ. 
১৮৩ 

« আল-মাসউদী, মুরাওয়াজুয যাহাব ওয়া 
ইরান (১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, 
পৃ. ২৮৫ 

৬ শিবলী নু'মানী, আল-ইনতিকাদ আলা 
কিতাবি তামাদ্দুনিল ইসলামী, আসি প্রেস, 
লাখনৌ, ব্রিটিশ ভারত (১৩২৯ হি. 5 
১৯১২ খি.), পৃ. ২৪ 


অসত্য আর অপবাদের 

8 আগামী সংখ্যার আকর্ষণ! 
উজ্বল দিস্বিজয়ী খেদমত। মাসিক আত-তাওহীদের আগস্ট'১৯ 
তবে খুবই অল্পসংখ্যক 

তিহাসিক যারা রাষ্ট্রীয় এ : সংখ্যায় প্রকাশিত হবে লন্ডন প্রবাসী 
জুলুমের পরোয়া না করে সত্য : বিশিষ্ট দাঈ, লেখক ও আলিমে দীন 
প্রকাশ _করেছেন। তাদের মাওলানা মাহফুষ আহমদ লিখিত 
সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা 

কয়েকজন। তাই ইসলামি নিবন্ধ: হাদিস শাস্ত্রে সাহিবে হিদায় 


ইতিহাস পাঠকগণ এ বাস্তব 
অবস্থা মাথায় রেখে ইতিহাস 
পড়া খুবই জরুরি। নতুবা 


ইমাম মারগীনানী (রহ.)। মাসিক 
আত-তাওহীদের সাথে থাকুন । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১২ 
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(দাসতৃ) পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়। 
বর্তমানে মানুষের মাঝে হাসি-তামাশার 
প্রচলন একটু বেশি।তাই তার ধরণ- 
প্রকৃতি, হুকুম ও প্রকার এবং এ বিষয়ে 
শরয়ী দৃষ্টিকোণ কি সে সম্পর্কে জানা 
আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। যাতে 
মুসলমানরা সেগুলো মেনে চলতে 
পারে ও একঘেয়েমি দূরকারী এ সুন্দর 


সদস্যদের মাঝে বরং কোন মানুষই এ 
আনন্দঘন কর্ম থেকে মুক্ত নয়। তবে 
কেউ কম আর কেউ বেশি । 

আল্লাহ তাআলার বান্দা হিসেবে 
আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বকে 
সাজাতে হবে মহান আল্লাহ তাআলার 
নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী । যাতে আমাদের 
মধ্যে আল্লাহ তাআলার উবুদিয়্যত 


জুলাই”১৯ 


পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে না হয় এবং 
এর শরয়ী দশনা অবলম্বন করে 
যেন পুণ্য অর্জন করতে পারে 
পাশাপাশি নিজেকে গোনাহ থেকে 
বিরত রাখতে পারে। 


রসিকতা তিন প্রকার 

(১) অনুমোদিত এবং প্রশংসাযোগ্য 
রসিকতা: আর সেটি হচ্ছে, যা ভালো 
উদ্দেশ্যে, সৎ নিয়তে এবং শরয়ী নিয়ম 
নীতি অবলম্বন করে সম্পাদন করা 
হয়। যেমন মাতা-পিতার সাথে 
আদবের সাথে রসিকতা করা অথবা 
স্ত্রী, সন্তানদের সাথে, অনুরূপ বন্ধু- 


বান্ধবদের সাথে তাদের অন্তরে 
উড 
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“হ্যরত_ হানযালা রোযি.) থেকে 
বণতি, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! হানযালা' মুনাফিক হয়ে 
গেছে । রাসুল সো.) বললেন, 
“কীভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল (সা.)! আমরা যখন আপনার 
কাছে থাকি আর আপনি আমাদেরকে 
বেহশত-দোযখের কথা রি টা 


মনে হয় যেন এতে 

যখন আপনার র্‌ থেকে হি তি 
আর আমাদের স্ত্রী সন্তান সম্ততি এবং 
বিভিন সাংসারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত 
হয়ে পড়ি। তখন এর অনেক কিছুই 
ভুলে যাই। তখন রাসুলুল্লাহ সো.) 
বললেন, “যার হাতে আমার জান তার 
শপথ! আমার নিকট থাকাকালীন 
সময়ে তোমাদের. অবস্থা যেমন হয় 
যদি তোমরা _সবর্দা সেই 

থাকতে এবং যিক্রের সাথে 
অতিবাহিত করত, তাহলে রী 
ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও 
চলার রাস্তায় তোমাদের সাথে 
করমদর্ন করত। কিন্ত হে হানযালা! 


সেইভাবে ॥ রবিন 


(খ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাষি.) এর হাদীসে এসেছে, 
ডি 4০০০1১৪১824 ৬৮ 
4৫50 4%1 ক৭।4৮25৫458 
:8৭৭ি ৭288 :00 ও পি: ৩৪ 
টিন 58176 887 রে 
১১৮১৪ ১৪৩ মি 5৩ ৭943 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবির থেকে 
বত তিনি বিয়ে 


করত, আর তুমিও তার, সাথে হাসি- 

তামাশা করতে পারতে ।২ 

গ) হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 

হাদীসে এসেছে, রঃ 

(6.৫, িাতিতা ০০25 

১১৪) :00% চিনে 2254 22575 রখ ৩৪ 
গন এ 

“হযরত আয়িশা (রাযি) থেকে 


কোন এক সফরে তিনি নবী (সা.)- এর 
৪54 বত জারির 


আমি ও সাথে দৌড় 
এরতিযোনিতায প্রবৃত্ত হলাম এবং 


উদাহরণ যেমন মিথ্যা মিশ্রিত 
রসিকতা, অথবা অন্যকে কষ্ট দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে কৃত রসিকতা । 


(৩) মুবাহ রসিকতা: সেই রসিকতা 
যার কোন সঠিক উদ্দেশ্য নেই, ভালো 
নিয়তও নেই, কিন্তু শরীয়তের 
নির্ধারিত গণ্ডি থেকে বের হতে হয় না 
এবং নিয়মও ভঙ্গ করা হয়না 
পাশাপাশি অতিরিক্ত পরিমাণেও করে 
না যে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে 
এমন রসিকতা প্রশংসাযোগ্যও নয় 
আবার নিন্দাযোগ্যও নয়। সুতরাং এর 
ভিতর কোন পুণ্য নেই। কারণ পুন্য 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পিছনে ফেলে 
দিলাম। অতঃপর যখন আমার শরীর 
মোটা হয়ে গেল আবার প্রতিযোগিতা 
করলাম রাসুল বিজয়ী হলেন। তখন 

সেই বিজয়ের 


বললেন, এ র 

পরিবতে (শোধ) ।” 

(ঘ) হযরত আনাস ইবনে মালিক 

(রাযি.)-এর হাদিসে আছে, 

৩) 04625 58৩৫০৮৫০৪৬০ 
658 22565492816 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি, 
থেকে বর্ধিত, নবী রিনা 


একবুর তাকে এ বলে সম্বোধন 
করেছিলেন, “হে দু'কানবিশিষ্ট ব্যক্তি! 
র একজন বর্ণনাকারী আবু 
উসামা বলেন, অর্থাৎ রাসুল সা.) তার 
সাথে রসিকতা করছিলেন । 
(ঙ) হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট একটি 
(ভারবাহী জন্ত) বাহন চাইলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, “আমি 
তোমাকে একটি উটের বাচ্চার ওপর 
চড়িয়ে দেব।' সে বলল, হে আল্লাহর 
করব? রাসুল (সা.) বললেন, “উট তো 


করেছ?' আমি বললাম. হ্যা। রাসুল 
সো বললেন, “কুমারী না বিধবা? 
বললাম 


না।” (সেহীহ আল-বুখারী: ১৯১৪) 
(২) নিন্দাযোগ্য রসিকতা: অর্থাৎ যে 


» বিধবা | ও 
বললেন, “তুমি কুমারী মেয়ে বিরে 
করলে না কেন? কুমারী মেয়েকে বিয়ে 
করলে সে তোমার সাথে হাসি-তামাশা 


জুলাই'১৯ 


রসিকতা মন্দ উদ্দেশ্যে এবং অসৎ 
নিয়তে অথবা শরীয়তের নির্ধারিত 
রীতি ভঙ্গ করে সম্পাদন করা হয়। এর 


পাওয়ার যে নীতিমালা অর্থাৎ সঠিক 
উদ্দেশ্য এবং সৎ নিয়ত তা এখানে 
পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে কোন 
গোনাহও হবে না। কারণ শরীয়তের 
বিরুদ্ধাচারণ করা হয়নি বা কোন নীতি 
ভাঙা হয়নি । 


নীতিমালা ও আদব 

প্রথমত রসিকতা করার ক্ষেত্রে যে 

বিষয়গুলোর প্রতি গুরতু দিতে হবে: 

১. ভালো নিয়ত অর্থাৎ রসিকতা করার 
সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে 
এমন ধারণা পোষন করবে যে সে 
আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এমন 
একটি ভালো কাজ করছে। যেমন 
রসিকতার মাধ্যমে নিজ ভাই, স্ত্রী, 
পিতা বা এমন কারো অন্তরে খুশি- 

চঞ্চল করে তোলা । অথবা উক্ত 

তামাশা করার মাধ্যমে কাউকে 
একটি ভালো কাজের নিকটবর্তী 
করে দেওয়া অথবা নিজ আত্মাকে 
ভালো কাজের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের 
লক্ষ্যে প্রফুল্ল করা। বা এরূপ যে 
কোন ভালো নিয়ত পোষন করা । 
আর এ মহান মূলনীতির প্রমাণ হল 
(সা.)-এর বাণী: “সমস্ত 
কাজের ফলাফল নিয়তে ওপর ভিত্তি 
করে নিরোপিত হয় ।” 

২. সত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে 
নেওয়া অর্থাৎ রসিকতা করার 
ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সত্য ও বাস্তবধ্মী 


আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


রসিকতা করবে এবং মিথ্যা পরিহার ২. হাসি-রসিকতার ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি 


করবে। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) 
বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর 
রাসুল! আপনি কি আমাদের সাথে 
রসিকতা করছেন? নবীজী (সা.) 
না।” (সুনানে তিরমিযী: ১৯১৩) 

৩. রসিকতা করার ক্ষেত্রে অন্যের প্রতি 
শ্রদ্ধা এবং সম্মানবোধ থাকতে হবে, 
মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে 
হবে এবং প্রতিপক্ষের মন- 
মানসিকতা বুঝতে হবে। সকল 


না। 
থেকে বেচে থাকতে হবে, 
১. মিথ্যা, ঠান্টার ছলে হোক আর 


দৃষ্টিকোন থেকে খুবই নিকৃষ্ট কাজ 
মানুষকে হাসানোর জন্য যে মিথ্যা 
বলে তার প্রতি বিশেষ শাস্তির কথা 
এসেছে । আর এটা এই জন্য যে 
এটি খুবই বিপদজনক, সাথীদেরকে 
উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি এর 
ভিতর খুব সহজেই জড়িয়ে পড়া 
যায় এবং এর মাধ্যমে নিজেকে 


বলে, তার ধ্বংস অনিবার্ষ, তার 
ধ্বংস অনিবার্ধ। (সুনানে তিরমিযী: 
২২৩৭) 

শরীয়ত মিথ্যা বলার এ 
কুঅভ্যাসকে শুধু এখানে নিষিদ্ধ 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাসুল 
(সা.) ঠাট্টা-রসিকতার মত বিষয়েও 
এটি পরিত্যাগ করতে সকলকে 


পরস্পরে কথা বলার সময় নরম 
এবং ভালো কথা বলবে । তারা যদি 


এবং পরিমাণে এত অধিক করা যে 


যায়। আর এটি ব্যক্তির পরিচয় ও 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এরূপ 
কেননা এতে সময় নষ্ট হয় 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইসলামি ব্যক্তিত শেষ 
হয়ে যায়, অবশ্যই এটা মিথ্যায় 
পতিত করে। অন্যকে ছোট করা 
হয়, ছোটরা বড়দের ওপর সাহসী 
হয়ে | অন্তর মরে যায় এবং 
মুসলমান যে ধরনের বাস্তব ও 
উপকারী গুণাগুণ দ্বারা অলংকৃত 
থাকার কথা তা তার থেকে দূরে 
সরে যায়। 


. বেগানা নারীদের সাথে ঠাট্টা করা । 


কেননা এটা ফিতনা ও অশ্লীলতায় 
পড়ার কারণ এবং অন্তর হারামের 
দিকে ধাবিত করে। 


.অন্যের ক্ষতি সাধন করা, কষ্ট 


এমন না করে তাহলে শয়তান 
তাদের মাঝে ঝগড়া বাধিয়ে 


দেবে। 

করা । শরীয়তের বিষয়ে রসিকতা 
করাকে উপহাস ও বিদ্রুপ হিসেবে 
ধরা হয় যা মূলত কুফরী এবং 
এগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম 
থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, আর যদি তুমি তাদের কাছে 
জিজ্ঞেস কর তবে তারা বলবে 
আমরাতো কথার কথা বলছিলাম 
এবং কৌতুক করছিলাম । আপনি 
বলুন, 


25, 2৫5 


৪৬১০১৬-্৫ 2৫455541248 ৩ 

উ 63588 25 
“তোমরা কি আল্লাহর সাথে তার 
হুকুম আহকামের সাথে এবং তার 
রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে, 
ছলনা নো তোমরা যে কাফের 
হয়ে গেছ, ঈমান প্রকাশ করার 


দেওয়া বা অধিকার হরণ করা, 
অথবা এমন আঘাত করা যা সীমা 
লঙ্ঘন করে অথবা এমন জিনিস 
দ্বারা ঠাট্টা করা যার দ্বারা ক্ষতি হতে 
পারে যেমন পাথর বা অসন্ত্র। 


পর।"* 


অনুরূপভাবে দীনের ধারক-বাহক তথা 
সাহাবায়ে কেরাম, ওলামা, সালিহীন 
প্রমুখদের বেলায়ও হুকুম তাই । অর্থাৎ 
তাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার- 


এ ধরনের ঠাট্টা হিংসা বিদ্বেষ তৈরি 
করে বরং কখনও ঝগড়ার পর্যায়ে 


আচরণ, ফতওয়া ইত্যাদি নিয়ে কেউ 


ঠা্টা-ব্দ্রুপ করলে 


তারও ঈমান 


পৌছে যায়। ঠান্টাকে তখন আর 
ঠাট্টা মনে করা হয়না বাস্তব মনে 
পরিবর্তিত হয়ে যায় হিংসায়। 
পছন্দ মোড় নেয় অপছন্দের 
দিকে । আল্লাহ বলেন, 


০৮৪1৫), ৯3082 25 
15৫26 22 ৫2, 


স্ঞ 


দারুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি 
বলেছেন, “আমি জান্নাতের মধ্যবর্তী 
স্থানে একটি বিশেষ ঘরের 
জিম্মাদারী গ্রহণ করছি সেই ব্যক্তির 
জন্য যে সর্বোতভাবে মিথ্যা পরিহার 
করেছে এমনকি রসিকতার 
মাঝেও |” (সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৭) 


জুলাই'১৯ 


“আমার বান্দাদেরকে বলে দিন 
তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই 
বূলে। শয়তান তাদের মাঝে সংঘর্ষ 


থাকবে না। 


১ 


ত৩ 


৪ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১০৬, হাদীস: ২৭৫০ 

মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৭৮, 
হাদীস: ৭১৫ 

আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ২৫৭৮ 

আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩৫৮, হাদীস: ১৯৯২ 


৫ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৫৩ 


ঙ 


আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, 
৯:৬৫-৬৬ 


___াালল্ল্ল্্ু আত্তা্তহীদ ১৫ 
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অন্তরের ১০টি রোগ: উপসর্গ ও প্রতিকার 


মাওলানা মুফতী মনসুরুল হক 


ভূমিকা 
অন্তরের ১০টি রোগের চিকিৎসা করে 
অন্তরের ১০টি গুণ হাসিল করার নাম 
তাযকিয়া বা আত্মশ্ুদ্ধি। যা 
শরী“আতের দৃষ্টিতে ফরযে আইন এবং 
এর জন্যে কোন ইজাযত প্রাপ্ত শাইখের 


ওয়াজিব নয় বরং এটা মুস্তাহাব, এর 
ওপর আত্মশুদ্ধি নির্ভভ করে না 
আত্মশুদ্ধি অর্জন হলে সমস্ত যাহিরি 
গোনাহ বর্জন করা এবং যাহিরি 
ইবাদত-বন্দেগি করা সহজ হয়ে যায় 
এবং সেই বন্দেগিকে তাকওয়ার 
জিন্দেগি বা সুন্নতী জিন্দেগি বলে এবং 


জুলাই”১৯ 


সে ব্যক্তি তথন আল্লাহর ওলী হয় এবং 


পেটের থেকে খারাপ কোন পাত্র 


তার হায়াতে তাইয়িবা তথা পবিত্র 

জীবন নসীব হয়। আল্লাহ তাআলা 

সকলকে এ দৌলত নসীব করেন, 
| 


অন্তরের ১০টি রোগের বর্ণনা 
১. বেশি খাওয়া এবং ভালো খানার 
প্রতি লোভী হওয়া 


নেই ।' (সহীহ আল-বুখারী: ৪৩৪৩) 


খানা কম খাওয়ার উপকারসমূহ: ১. 
অন্তরে স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়। ২. দিল নরম 
হয় এবং মুনাজাতে স্বাদ অনুভূত হয়। 
৩. অবাধ্য নফস অপদস্থ ও পরাজিত 
হয়। ৪. নফসকে শাস্তি দেওয়া হয়। 
৫. কুপ্রবৃত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ৬. বেশি 


বেশি খাওয়া এবং উদর পূর্তি করে 


ন্দ্রা আসে না এবং ইবাদত কষ্টকর 


খাওয়া অসংখ্য গুনাহের মুল। এজন্য 


হয় না। ৭. দুনিয়াবি চিন্তাভাবনা কমে 


হাদীসে পাকে ক্ষুধার্ত থাকার অনেক 


আসে এবং জীবিকা নির্বাহের বোঝা 


ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসুল 


হা্কা হয়েযায়। 


আকরাম (ো.) ইরশাদ করেন, 


উল্লেখ্য বর্তমান যামানার লোকেরা 


“মানুষের জন্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে 


পূর্বের তুলনায় অনেক কমজোর 


7171.) আত্তার্তহীদ ১৬ 
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হওয়ায় তাদের খানার মুজাহাদার 


এমনকি অনেকে বৃদ্ধি বয়সে এসে তুচ্ছ 


এ বন্টনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট যা আমি 


ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী 


ঘটনায় বিবিকে তিন তালাক দিয়ে 


(রহ.) লিখেছেন, এ জমানায় খানার 
মুজাহাদার অর্থ হলো পেট পূর্ণ হতে 


পস্তাতে থাকে । মহানবী (সা.) ইরশাদ 
করেন, “সেই ব্যক্তি বাহাদুর নয়, যে 


২/৪ লুকমা বাকী থাকা অবস্থায় খানা 


যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে নীচে ফেলে 


শেষ করা এবং নফস বা শরীর দিয়ে 
খুব কাজ নেওয়া । 


২. অধিক কথা বলা 

জবান হল অন্তরের দূত, অন্তরের 
যাবতীয় নকশা ও কল্পনাকে জবানই 
প্রকাশ করে। এজন্য যবানের ক্রিয়া 
বড় মারাত্বক হয়। এজন্যই আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেছেন, “তোমাদের 
প্রত্যেকটা কথাই সংরক্ষণ করা হয়।' 


ব্যক্তি নিজের লজ্জাস্থান এবং জিহ্বাহর 
ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে 
পারবে আমি তার জন্য জান্নাতের 
নিশ্চয়তা দিব। (সহীহ আল-বুখারী: 
৬৪৭৪) 

কথা বেশি বলার ক্ষতিসমূহ: ১. মিথ্যা 
বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া। ২. গীবতে 
জড়িয়ে পড়া। ৩. অনর্থক ঝগড়া 
করা। ৪. অতিরিক্ত হাসাহাসি করা, 
যাদ্দরুন দিল মরে যায়। ৫. অন্যের 


অযাচিত প্রশংসা করা। 

চুপ থাকার উপকারিতা ১. 
মেহনতবিহীন ইবাদত। ২ 
সাম্্রাজ্যবিহীন দাপট । ৩. 
দেওয়ালবিহীন দুর্গ। ৪. অস্ত্রবিহীন 
বিজয়। ৫. কিরামান কাতবীনের 


শান্তি। ৬. আল্লাহভীরুদের অভ্যাস 
৭. হিকমতের গুপ্তধন। ৮. মূর্খদের 


উত্তর। ৯. দোষসমূহ আবৃতকারী । 
১০. গোনাহসমূহ আচ্ছাদনকারী । 


৩. অহেতুক গোস্বা করা 

এটা অত্যন্ত খারাপ একটি আত্মিক 
ব্যাধি। রাগ দোযখের আগুনের একটি 
টুকরা এজন্য রাগান্বিত ব্যক্তির চেহারা 


দেয়, বরং সেই ব্যক্তি বাহাদুর যে 


আমার বান্দাদের মধ্যে করেছি । নাউযু 
বিল্লাহ।" (ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দিন: ৩২৯২) 

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “হিংসা 
নেকীসমূহকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় 
যেমন আগুন শুকনো লাকড়িসমূহকে 


রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে সক্ষম। (সহীহ আল-বুখারী: 
৬১১৪) 

গোস্বার চিকিৎসা: দু'ভাবে গোস্বার 
চিকিৎসা করা হয়। ১. ইলমী বা 
জ্ঞানগত পদ্ধতিতে ২. আমলী বা 
কার্ষগত পদ্ধতিতে । 

ইলমী চিকিৎসা হচ্ছে, গোস্বার সময় 
চিন্তা করতে হবে গোস্বা কেন আসে? 
গোস্বা আসার কারণ তো এটাই যে, 
যে কাজটি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে সে 
কাজটি আমার মনের মোতাবেক কেন 
হয়নিঃ কেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা 
অনুযায়ী হল? তার মানে আমি 
আল্লাহর ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার 
অনুগত বানাতে চাই? নাউযুবিল্লাহ! 
এভাবে চিন্তা করলে গোস্বার বদ 
অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। 

আর আমলী চিকিৎসা হচ্ছে,গোস্বা 
আসনে টি শ৯/9৫৮1 5989৪1 
পড়বে, ২. নিজ অবস্থা পরিবর্তন 
করবে । অর্থাৎ দীড়ানো থাকলে বসে 
পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে । ৩. 
যার প্রতি গোস্বার উদ্রেক হয় তার 
সামনে থেকে সরে পড়বে। ৪. 
তারপরও গোস্বা ঠাণ্ডা না হলে অযু 
দেবে। এভাবে আমল করলে গোস্বা 
দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। 


৪. হিংসা করা 

হিংসার সংজ্ঞা: কোন ব্যক্তিকে আরাম 
আয়েশ বা প্রাচুর্ধপূর্ণ অবস্থায় দেখে 
তার সে নেয়ামত দূরীভূত হয়ে নিজের 
জন্য হাসিল হওয়ার আকাংখা করা। 
হিংসা অত্যন্ত জঘন্য একটি ব্যাধি । 


লাল হয়ে যায়। এর কারণে মারামারি 


আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে 


জ্বালিয়ে দেয়।' অবশ্য অন্যের কোন 
নেয়ামত দেখে সেটা তার মধ্যে বহাল 
থেকে নিজের জন্য হাসিল হওয়ার 
আকাংখা করা যাকে গিবতা বা ঈর্ধা” 


বলে সেটা জায়েয (সুনানে আবু দাউদ: 
৪৯০৩) 


৫. কৃপণতা ও সম্পদের মোহ 
সম্পদের মোহই মুলত কৃপণতার মুল 
আর সম্পদের মুহব্বাত মানুষকে 
দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে । যে কারণে 
আল্লাহ তাআলার প্রতি মুহব্বাত দুর্বল 
হয়ে যায়। 
এ কারণেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেন, যার ভাবার্থ হচ্ছে, 
“আল্লাহর দেওয়া সম্পদে 
কৃপণতাকারীদের জন্য পরকালে 
ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে। (সুরা আলে 
ইমরান: ১৮০) 

“তোমরা লোভকে নিয়ন্ত্রণ কর কারণ 
এটা তোমাদের পৃববর্তী লোকদেরকে 
ধ্বংস করেছে ।' (সহীহ মুসলিম: ২৫৭৮) 
বাস্তবিক পক্ষে সম্পদের মোহ মানুষকে 
আল্লাহ পাক থেকে উদাসীন করে 
দেয়। এই সম্পদ মুসলমানদের জন্য 
ভয়াবহ এক ফিতনা । 

অবশ্য শুধু সম্পদ কোন নিন্দনীয় 
ব্যাপার নয়। বিশেষত যদি সে সম্পদ 
দীনী কাজে ব্যয় করা হয়। নতুবা 
জরুরত পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোন 
অসুবিধা নেই, যাতে কারো নিকট 
ভিক্ষার হাত বাড়াতে না হয় এবং 
আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা যায় । 


৬. খ্যাতি ও পদের মোহ 
খ্যাতি ও পদের মোহ অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
একটি আত্মিক ব্যাধি। এর দ্বারা 


ঝগড়াঝাটি, গালাগালি, এমনকি 
খুনাখুনী পর্যন্ত সংঘটিত হয়। 


জুলাই'১৯ 


বলেন, “আমার বান্দার ওপর নেয়ামত 


অন্তরে নিফাক সৃষ্টি হয়। এজন্য 


দেখে হিংসাকারী কেমন যেন আমার 


নিজেকে সব সময় লুকিয়ে রাখা চাই, 
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খ্যাতির পিছনে পড়া অনুচিত। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, এই পরকাল 
আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, 
যারা দুনিয়ার বুকে ওদ্ধত্য প্রকাশ 
করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না 
(সুরা আল-কিসাস: ৮৩) 
হাদীসে পাকে রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যদি কোন বকরীর পালের 
মধ্যে দুটি নেকড়ে প্রবেশ করে 
তাহলেও সেটা এত ক্ষতি করে না 
যতটা সম্পদ ও পদের মুহাব্বত 
দীনদার মুসলমানদের দীনের ক্ষতি 
করে ।* সুনানে তিরমিযী: ২৩৮১, মুসনদে 
আহমদ ইবনে হাম্বল: ১৫৭৯০) 

অবশ্য যদি কামনা-বাসনা ছাড়াই 
আল্লাহ তাআলা কাউকে সুখ্যাতি দান 
করেন হবে সেটা দোষণীয় নয়। যেমন 
নবীগণ (আ.) সাহাবায়ে কেরাম 
(রাযি.), তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীগণ 
(রহ.) তাদের প্রত্যেকেরই দুনিয়াতে 
খ্যাতি ছিল কিন্তু তারা কেউ দুনিয়াতে 
খ্যাতি কামনা করেননি । 


৭. দুনিয়াম্ীতি 
দুনিয়াগ্ীতি শুধু সম্পদ ও পদের 
মুহব্বাতকেই বলে না, বরং ইহজীবনে 
যে কোন অবৈধ কামনাকে পূর্ণ করার 
প্রচেষ্টা ও খাহেশকেই দুনিয়াঘীতি 
বলে। অবশ্য দীনী ইলম, মারিফাতে 
ইলাহী এবং সৎকর্ম যেগুলোর ফলাফল 
মৃত্যুর পর পাওয়া যাবে, সেগুলো 
যদিও দুনিয়াতেই সংঘটিত হয় কিন্তু 
বাস্তবিকপক্ষে এসবের মুহব্বাতকে 
দুনিয়ার মুহব্বাত বলে না বরং এগুলো 
হলো আথেরাতের মুহব্বাত । 

দুনিয়ার জীবনের নিন্দাবাদ করে মহান 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন 
“দুনিয়ার জীবনের সবকিছুই ধোকার 
সামান।” সুরা আল-ইমরান: ১৮৫) 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, “দুনিয়ার 
সামানপত্র, রং তামাশা ও খেলাধুলা 
ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সুরা আল- 


এটাকে লক্ষবন্ত বানিয়েছে তারা হল 
কুকুরের দল। দুনিয়ার ভোগ বিলাসকে 


জুলাই”১৯ 


উদ্দেশ্য না করে দুনিয়াকে আখেরাতের 
প্রস্তুতির হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। 
তাহলে কামিয়াব হওয়া যাবে ।? 


৮. অহংকার করা 
তাকাব্বুর বা অহংকার এর অর্থ হলঃ 
প্রশংসনীয় গুণাবলির মধ্যে নিজেকে 
অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং 
অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, হক ও 
সত্যকে অস্বীকার করা। বলা বাহুল্য 
যে, যখন মানুষ নিজের ব্যাপারে এরূপ 
ধারণা পোষণ করে এবং আল্লাহর 
দেওয়া গুণসমূহকে নিজের কৃতিত্ব মনে 
করে তখন তার নফস ফুলে উঠে, 
অতঃপর কাজকর্মে এর প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশ পেতে থাকে, উদাহরণস্বরূপ: 
রাস্তায় চলার সময় সাথীদের আগে 
আগে চলা, মজলিসে সদরের মাকামে 
বা সম্মানিত স্থানে বসা। অন্যদেরকে 
তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা বা আচরণ করা 
অথবা কেউ আগে সালাম না দিলে 
তার ওপর গোস্বা হওয়া, কেউ সম্মান 
না করলে তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া, 
কেউ সঠিক উপদেশ দিলেও নিজের 
মর্জির খেলাফ হওয়ায় সেটাকে অবজ্ঞা 
করা । হক কথা জানা সত্েও সেটাকে 
৪ সাধারণ মানুষকে এমন 

দেখা যেমন গাধাকে দেখা হয় 
ইত্যাদি । 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেক 
আয়াতে অহংকারের নিন্দাবাদ করা 


নেয়ামতসমূহকে নিজের হক মনে করা 
হয়, অর্থাৎ এটাকে আল্লাহর দান ও 
অনুগ্হ মনে করা হয় না এবং সেটা যে 
কোন মুহূর্তে ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে 
সে ব্যাপারে শংকাহীন হয়ে পড়া। 
এটাকেই তাসাওউফের পরিভাষায় 
উজুব বা খোদপছন্দী বলে। এটার 
চিকিৎসা করা না হলে এটাই কিছু দিন 
পরে অহংকারে পরিণত হয়ে বান্দাকে 
ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় । 


১০. লোক দেখানো রিয়া বা প্রদর্শনী) 
রিয়া বলা হয় নিজ ইবাদত ও ভালো 
আমলের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে 
বড়ত্ব ও মর্যাদার আকাংখা করা । 

এটা ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ব্যাপার । কেননা ইবাদতের 
দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করা । এখন যেহেতু এই 
আমলের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্য 
শরীকও চলে এসেছে, বিধায় একে 
শিরকে আসগার বা ছোট শিরক বলা 
হয়। 

কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
উদ্দেশ্যে ইবাদত করার হুকুম করা 
হয়েছে।' সরা আল-বাইয়িনা: ৫) 
“কিয়ামতের দিন সবপ্রথম যে তিন 
শ্রেণির ব্যক্তিকে অধোমুখে জাহান্নামে 


হয়েছে, অহংকারের কারণেই ইবলীস 


নিক্ষেপ করা হবে তারা সবাই হবে 


বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছে 
অহংকারের কারণেই আবু জাহাল 
মহানবী (সা.) কে সত্য জেনেও 
অস্বীকার করেছে। 


৯. আত্মতুষ্টি 

আত্মতুষ্টি বা নিজেকে নিজে সঠিক 
মনে করা মূলত এটা অহংকারেরই 
ভূমিকা বা প্রাথমিক রূপ । পার্থক্য শুধু 
এতটুকু যে, অহংকারের ক্ষেত্রে 
অন্যদের তুলনায় নিজের নফসকে বড় 
মনে করা হয় আর আত্মতুষ্টির মধ্যে 
অন্যদের সাথে তুলনা করা ছাড়াই স্বীয় 
নফসকে নিজ খেয়ালে কামেল মনে 
করা হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত 


রিয়াকার।' তারা সারা জীবন দীনের 
পথে থেকেও অন্তরের একটি রোগের 
কারণে সকলের পূর্বে জাহান্নামে যাবে । 
রিয়াকে শিরকে খফী বা গোপন 
শিরকও বলা হয়। 

রিয়ার সূরতসমূহ: মোট ছয়ভাবে রিয়া 
হতে পারে। ১। শরীরের দ্বারা ২। 
অঙ্গভঙ্গির দ্বারা ৩। আকৃতি অবলম্বনের 
দ্বারা ৪। কথাবার্তার দ্বারা ৫ । আমলের 
দ্বারা ৬। নিজ মুরীদ ও ভক্তের আধিক্য 
ও নিজের ইবাদত-বন্দেগির বর্ণনার 
দ্বারা। 


শায়খুল হাদীস ও পরধান 
মিনির ঢা রি 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


সী প্রতি 


কর্তব্য 


উম্মে আইরিন 


বর্তমান সমাজে বেশি বেশি আলোচনা 
হয় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িতু কর্তব্য 
নিয়ে। মনে হয় যেন সংসারে স্ত্রীর 
কোন মূল্যই নেই, স্বামীর সংসারে মুখ 
বুজে খেটে যাবার জন্যই তার পয়দা । 
যখন সমাজে এই চিন্তা প্রবল হয় তখন 
এই সুখের সংসার, এ প্রেমের গাহস্থ্য 
স্বামী-স্ত্রীর কাছে অত্যন্ত বিকট বীভৎস 
আকার ধারণ করে। এ বীভৎসতা 
থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে রাসুল 
(সা.)-এর পথ গ্রহণ একমাত্র পথ । 
হযরত ইবনে ওমর (োষি.) বর্ণনা 
করেন, মহানবী (সা-),বলেছেন, 
৬৫৪55 058 স 
০2 $89 5, ১০০০৩ রা (59৬ 
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হাদীসের রাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


করা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই 


ওমর (রাযি.) আট বছর বয়সে তার 
পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
খন্দকের যুদ্ধসহ পরবর্তী প্রত্যেকটি 
যুদ্ধে তিনি শরীক হন। তিনি ছিলেন 


নারী জাতির দায়িতৃকে খাট করে 
দেখার অবকাশ নেই। 

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সংসার ও 
সমাজ জীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। 


সুনাতে রসুলের একজন একনিষ্ঠ 


কুরআন মজীদ বিশ্বমানবতাকে জানিয়ে 


অনুসারী । পার্থিবতার প্রতি তার কোন 


দিচ্ছে যে, জীবনের সব রকম 


আকর্ষণ ছিল না। পদের প্রতিও তীর 


তৎপরতা ও উথ্থান পতনের ক্ষেত্রে 


কোন লোভ ছিল না। তার বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি। তিনি 
অনেক সাহাবীদের থেকেও হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে 


সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে 
সহযোগিতা করছে। উভয়ে মিলে 
জীবনের কঠিন ভার বহন করছে এবং 
উভয়ের এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও 


রিওয়ায়ত করেছেন তাবেয়ীগণ | পুত্র 
হযরত সালিম (রহ.) ও গোলাম নাফি 
(রহ) তার থেকে বেশি রিওয়ায়ত 
করেছেন। ৭৩ হিজরীতে ৮৫বছর 
বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। রসুলে 
করীম (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি 
ষাট বছর জীবিত ছিলেন। 

আলোচ্য হাদীস খানাতে মানব 
জীবনের সর্বস্তরের রর দায়িতৃশীলদের 


রাখতে ও সন্তান 


তমদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটছে। আল্লাহর 
ঘোষণা: 
“৬ ৮222 ৩5০০ 08%55 
ও ৫৭1৬6 3555স্পড৬ 9556 
“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে 
অপরের বন্ধ । তারা ভালো কাজের 
আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে নিষেধ 
করে।* 
নবী (সা.) বলেছেন, “নারীরা পুরুষের 
অর্ধাংশ |" (সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী) 
নারী পুরুষ প্রত্যেকেই সমপরিমানে 
পরস্পরের মুখাপেক্ষী । এতে লাঞ্কুনা ও 
অপমানের কিংবা মর্যাদা ও গৌরবের 
কোন প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ বলেন, 


ও ১6820 25 2৫ 065 


স্ততির লালন-পালনের প্রয়োজনে । 
এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতি প্রদত্ত দায়ি 
হলো, এই কর্তব্কে সে সর্বদা 
সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য চেষ্টা 
করবে । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাতীয় 
উন্নতির মূল প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক 


% 


রাখাল বা প্রহরী । আর প্রত্যেককেই 
তার অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্দেস করা 
হবে। ইমাম বা নেতা যিনি শাসন 
করেন সাধারণ মানুষকে তাকেও তার 
অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হবে। একজন পুরুষ তার বাড়ির 
লোকদের রাখাল বা প্রহরী । তাকে 
তার অধিনম্ত লোকদের সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর 
ঘরের লোকদের এবং সন্তানদের 
রাখাল বা প্রহরী । তাকে তার অধিনস্ত 


শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল । মানব শিশু 
মাতার পরিচর্যার মাধ্যমে প্রথম জীবনে 
উন্নত মন ও চরিত্রের অধিকারী হয়ে 
থাকে । সন্তীনের ওপর মায়ের প্রভাব 
বেশি। স্বামীর পরিবার ও সন্তান 
সন্ততির সার্বিক দায়িতু মায়ের উপরে 
বর্তায়। তাকেই এ ব্যাপারে দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হয়। আর তাকে এ 
ব্যাপারে সহায়তা প্রদান স্বামীর 
দায়িত। 


লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হবে।১ 
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নারী জাতিকে যে প্রয়োজনে সৃষ্টি করা 
হয়েছে সে দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ 


“তারা তোমাদের পোশাক আর 
তোমরা তাদের পোশাক ।5 

তাই স্ত্রীদের ইজ্জত-আবরু রক্ষা করার 
দায়িতৃ স্বামীর উপরে বর্তায় । তাদের 
কোন দুর্বলতাকে (যদি থাকে) মানুষের 
সামনে প্রকাশ না করা স্বামীর মহৎ 
গুণ। একইভাবে উত্তম স্ত্রীর কর্তব্য 
স্বামীর ইজ্জত সমাজে কীভাবে বৃদ্ধি 
পাবে তার দিকে নজর রাখা । 
কুরআনের এ আয়াতের ঘোষণা আরও 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নবী (সা.)-এর 
ঘোষণায় । গোটা বিশ্ব যখন নারীকে 
অপরাধের উৎস এবং সাক্ষাত পাপ ও 
গোণাহের কারণ মনে করে বসে ছিল 
তখন বিশ্ব জাহানের সর্ব কালের অতি 
পবিত্র ব্যক্তি পাপ ও অশ্লীলতায় ভরা 
চিন্তার মূলে পরিবর্তন আনতে ঘোষণা 
দিলেন 


গ 
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8১013 ০50 
“দুনিয়ার বন্তভ_ নিচয়ের মধ্যে আমি 
ভালবাসি নারী এবং সুগন্ধি আরু 
আমার চোখ শীতলকারী হল নামায ।* 
পুরুষ সমাজের কর্তব্য, আল্লাহ প্রদত্ত 
দায়িতু পালনে মেয়েদের সহযোগিতা 
করা। মায়ের আত্মত্যাগের ফলেই 
জাতি সৎ ও সুসন্তান লাভ করে । তাই 
মায়েদের প্রতি অবহেলা দেখালে, 
তাদের প্রতি স্বামীর যে দায়িত্ব রয়েছে 
1 পালনে অবহেলা দেখালে পরিবার 
সমাজে ভাংগন নেমে আসে । ইসলাম 
নারীদেরকে যে অধিকার প্রদান করেছে 
তা অবহেলা করে মানবীয় নিয়ম ও 


৫ 


ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়া এবং সে 
অনুসারে আল্লাহর দীন পালনে 
অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা । স্ত্রী পুত্র 
দেরকে ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যাপারে প্রচুর হাদীস বর্তমান । 
ঝি পে] এ ০০] ০০ ৩৪ 
ভি এ ও ৮১৪ ৬৪28৩ 
৪১554542083 4$ এ 
7%2513:5831537 :48 লো 
বি 
“হযরত মালিক ইবনুল হুয়াইরিস 
বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন 


সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী 
(সা.)-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত 


আইন করে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব নয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্যে বেইজিংয়ে ১৯৯৫ সালের ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর বিশ্বের ১৮৫টি দেশ ১০ 
হাজার সরকারি প্রতিনিধি এবং ২০ 
হাজারসহ বেসরকারি প্রায় ৩০ হাজার 
প্রতিনিধি অংশ নেয়। নারীদের 
অধিকার নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। 
১৯৪৫ সালের জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর 
থেকেই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
চলছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ গঠন 
কমিশন, ১৯৫২তে নারীর রাজনৈতিক 
অধিকার সনদ। এতো কিছু করেও 
নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তকরা 
নারীর অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। 
(ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিকা, ৮০ বর্ষ ৩য় 
সংখ্যা) 

নারীর সামাজিক অধিকার আলোচনার 
আগে দেখা যাক আল্লাহ স্বামীদের 
প্রতি স্ত্রীর কী অধিকার দিয়েছেন, 

১. নারীদের হক রয়েছে স্বামীদের কাছ 
থেকে নৈতিক ও ইসলামি শিক্ষা 
লাভ করার | কুরআন বলেছে, 

এর 2055 হবে জিন এজ 
“হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেকে 
এবং তোমার পরিবার পরিজনকে 
দৌজখের আগুন থেকে বীচাও 1৫ 
দোযখের আগুন থেকে বাঁচার 
পথতো পরিবারের সদস্যদেরকে 
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অপেক্ষা করলাম । যে সময় তিনি 
উপলাব্ী করলেন আমরা বাড়ি 
ফেরার জন্য অস্থির হয়ে 
তখন বললেন, “নিজের রী পুবের 
কাছে ফিরে যাও এবং সেখানে 
অবস্থান করো। তাদেরকে দীন 
সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে 
চলতে নিদেরশ দাও ।”৬ 

২. স্ত্রীর রয়েছে স্বামীর প্রতি অর্থনৈতিক 
অধিকার । অর্থনৈতিক অধিকারের 
অধিকার । স্বামীর প্রথম দায়িতু হল 
স্ত্রীকে তার বংশ মর্যাদার দিকে 
খেয়াল রেখে স্বামীকে তার সাধ্য 
মত নির্দিষ্ট পরিমানে মোহর প্রদান 
করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ: 


রণ 5)৮ 


ঠ ৫5693220285 
“তোমরা তোমাদের শ্ত্রীদেরকে 
মনের সন্তোষসহকারে তাদের 
মোহর প্রদান কর ।'* 

পরিবারে স্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের 
ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর 


দায়ি । 


(2 (6০৫20 2৫ 52516 তা ছে লিজ 
4৫2 525৫৫ ই হে € পর্ণ 


৩6 ০625 885 ৫ 1৯১ রা 


পা 


পরর্দ ৮ 


৪2৮20482১০5 


সি 


“আর তাদেরকে হি 
খোরপোষ এদান কর, সচ্ছল ব্যক্তি 


তার সাধ্যানুযায়ী এবং অভাবশ্থস্ত 


পে তার সাধ্যা ন্যায় 
সংগতভাবে কিছু খরচপত্রের ব্যবস্থা 
করে এ হল র দায়িত ৮ 


এ ব্যাপারে অল্লাহর রাসুল (সা.) 
ফরমান, “তোমাদের ওপর স্ত্রীদের 
অধিকার হলো তাদের জন্য 
পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্যের 
উত্তম ব্যবস্থা করা ।* সুনানে তিরমিযী: 
১১০১) কিন্তু বর্তমান সমাজে তাতো 
করেই না বরং অনেক অর্বাচীন 
স্বামী ও তার পরিবারের মা বাবারা 
কাছ থেকে যৌতুক আদায় করে 
থাকে। তারা ভুলে যায় স্ত্রীরও 
মর্যাদা আছে। সে সংসারে 
ক্রীতদাস হয়ে আসেনি। যতক্ষণ 
টাকা থাকে ততক্ষণ তার দাম 


.স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার অধিকার 


স্ত্রীদের মূল অধিকার । বিয়ে শুধুমাত্র 
শরীয়া ব্যবস্থা ও আইনের বিধান 
নয়। আইনের উধ্র্বে প্রেম 
ভালবাসার এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। এই ভালবাসা 
আল্লাহ মেহেরবানী করে মানব 


2 পু ও এ তা 49 955 
62455626020 
“এবং তার নিদশর্নাবলির মধ্যে 
তিনি তোমাদের স্ত্রীদের 
করেছেন যাতে তোমরা তাদের 
সাথে শাত্তিতে বসবাস করতে পার 
এবং তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও 
তে করে দিয়েছেন ।” 
স্ত্রশিশ-কৈশোর ও যৌবনের 
ছোয়ায় বেড়ে ওঠা বাড়ি ঘর, বাবা 
চলে আসে স্বামীর ঘরে । এক নতুন 
পরিবেশে নিজেকে সামলিয়ে নিতে 
হয়। এ সময় সব চাইতে বেশি 
প্রয়োজন হয় স্বামীর ভালবাসা । 
তাই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর থাকতে হবে 
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আন্তরিক অনুরাগ ও আকর্ষণ । 
প্রত্যেক স্ত্রী কামনা করে স্বামী তার 
সমস্ত শরীরমন জীবন যৌবন ত 


র 
র 


স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করতে 


খাওয়ায়। অথচ এ সব কাজ তার 


হবে তার একটি উত্তম উদাহরণ 
রয়েছে হযরত ওমর (রাযি.)-এর 


জন্য বাধ্যতামূলক নয়, সে স্বেচ্ছায় 
এ সব করে। এ সব কাজ করে সে 


ওপর বিন্যস্ত করে নিতান্ত নির্ভ: 


জীবনে । খলীফা হযরত ওমরের 


আমাকে হারাম উপার্জন থেকে 
বাচিয়ে রাখে । এখন বল আমি কি 
তাকে সহ্য না করে পারি? 

লোকটি বলল, “আমিরুল মুমিনীন, 


করে চলুক। এই ইচ্ছার প্রতি খেলাফত কালের ঘটনা। এক 
স্বামীর সম্মান দেখান ব্যক্তির স্ত্রী ছিল বেশ মুখরা ও 
উচিৎ স্বামীকে হতে হবে উদার ঝগড়াটে। সব সময় সে স্বমীকে 
চিত্তের অধিকারী। স্ত্রীর কোন জ্বালাতন করত। স্বামী বেচারা স্ত্রীর 


দুর্বলতাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্ত্রীর মনে 


দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে এ ব্যাপারে 


কষ্ট দেওয়া স্বামীর উচিৎ নয়। স্ত্রীর 


নালিশ জানাতে একদিন সে হাজির 


চাল চলনে কোন প্রকার সন্দেহ 


হল হযরত ওমর (োযি.)-এর 


নিয়ে তাকে ব্বিত করা হলে 
পরস্পরের ভালবাসায় চির ধরে 
ফলে সংসার বিষময় হয়ে ওঠে 
তাই স্বামীকে ভালবাসার ডালি নিয়ে 


দরবারে । সে হযরত ওমরের বাড়ির 
ফটকে দীড়িয়ে খলীফার বের 
হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল । এ 
সময় সে শুনতে পেল খলীফাকে 


হাজির হতে হবে স্ত্রীর কাছে 
সইতে পারে না, তাদের কথায় 
স্বামীকে কান দেওয়া চলবে না 
স্বামীকে বুঝতে হবে স্ত্রীকে, তাকে 
ভালো বাসতে হবে অন্তর দিয়ে 
এটাই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ 
অধিকার । 


তার বিবি কঠোর ভাষায় বকাবকি 
করছেন। কিন্ত হযরত ওমর 
(রাধি.) কোন জওয়াব দিচ্ছেন না, 
বরং নীরবে সব শুনে যাচ্ছেন 
এভাবে কিছুক্ষণ দীড়িয়ে থেকে 
লোকটি চলে যেতে উদ্যত হল । সে 
মনে মনে ভাবল, এমন প্রতাপশালী 
খলীফার যখন এমন হাল তখন 


৪.স্বামীর কাছ থেকে সদ্যবহার আমি আর কোন ছাই। 
পাওয়ার অধিকার । হযরত সামুরতা এমন সময় খলীফা বাড়ির বের হয়ে 
ইবনে জুনদুব (রাযি.) বর্ণনা করেন, দেখতে পেলেন লোকটি চলে 


রাসুলুল্লাহ সো.) বরেছেন, ন্ত্রী 
লোকদেরকে পার্শদেশের হাড় 


যাচ্ছে। তিনি লোকটিকে থামিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হে বাপু! 


থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি 
তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও 
তবে ভেঙে ফেলবে । সুতরাং তার 


তুমি এলেই বা কেন, আর কিছু না 
বলে চলে যাচ্ছ কেন? লোকটি 
জওয়াব দিল, “হুযুর! আমার স্ত্রী 


সাথে নরম ব্যবহার কর, তাহলে 
সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করা 
যাবে ।” তোরগীব ও তারহীব) 

পারিবারিক ব্যবস্থায় স্বামীর হাতে 


আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, কথায় 
কথায় ঝগড়া করে। তার বিরুদ্ধে 
নালিশ করার জন্য আপনার 
দরবারে এসেছিলাম । কিন্ত দেখতে 


থাকে কর্তৃত ও নেতৃতৃ, যদি কোন 
স্বামী নিজ স্ত্রীর ভাবাবেগ ও 


পেলাম আপনার হাল আমার চেয়ে 
ভালো নয়। তাই কিছু না বলেই 


অনুভূতির প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে 


চলে যাচ্ছি।' 


শুধুমাত্র নিজের কথা মানাবার জিদ 
করে তবে পাবারিক জীবন প্রকৃত 
সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। 


হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, 
“শোন ভাই, আমার ওপর আমার 
বিবি সাহেবার বেশ কিছু অধিকার 


তাই হুযুর (সা.) পুরুষদেরকে 
স্ত্রীদের সঙ্গে কোমল ও 


আছে, আমি তাই তার এ বকাবকি 
সহ্য করছি। দেখ সে আমার খাবার 


ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতে 


উপদেশ দিয়েছেন। 
জুলাই*১৯ 


রানা করে, রুটি বানায়, কাপড় 
চোপড় ধোয়, বাচ্চাদেরকে দুধ 


আমার বিবিও তো এরূপ ।* হযরত 
ওমর (রাযি.) বললেন, “তা হলে 
তাকে সহ্য করতে থাক, ভাই। 
দুনিয়ার জীবনটা তো নিতান্তই 


স্ত্রীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা 
প্রয়োজন। কারণ নূর নবী (সা.) 
বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
সেই ব্যক্তি, যারা নিজেদের স্ত্রীদের 
সাথে সব চেয়ে ভালো ব্যবহার 
করে।' 
এ ছাড়াও স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের 
আরও হক রয়েছে, যা এ চারটি হক 
আদায় হলে তা সহজেই আদায় হয়ে 
যায়। মনে হয় পৃথিবীতে ঘরে ঘরে 
সমস্ত কুলকন্যারা এখনও গভীর 
সুযুপ্তিতে নিমগ্ন, তাদেরকে জাগাতে এ 
ছোট্ট আলোচনা কাজে লাগুক এ 
প্রার্থনা । 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৭১৩৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর রোযি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯:৭১ 

ও আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ২:১৮৭ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_  আস-সুনানুস সুগরা,  মাকতাবুল 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া, 
খ. ৭, পৃ. ৬১, হাদীস: ৩৯৩৯, হযরত 
আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত 

« আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১২৮, 
হাদীস: ৬২৮ 

" আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আর-রুম, ৩০:২১ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791986159()21091]. ০07 
পেইজলিংক: 7৪০০০. ০017/])817)1-179-121019-1801079 


আকীদা-বিশ্বীস 

সমস্যা: কতিপয় লোককে আল্লাহর 
কর্মের ব্যাপারে কিছু বলতে দেখা 
যায়। যেমন গত রামাযানে ধারাবাহিক 
বৃষ্টি হলে আমার এলাকার এক নারী 
বলল, আল্লাহর কেন এত বৃষ্টি দিতে 
হচ্ছে? আবার যখন গরম বেশি পড়ল, 
তখন এক পুরুষ বলল, আল্লাহ 
আমাদেরকে সিদ্ধ করে ফেলবে মনে 
হয়। আবার কোনো নারী স্বামীর 
কথায় ও কাজে অতিষ্ঠ হয়ে বলে, 
“আল্লাহ কেন আমাকে এখানে 
ফেলেছে? এখন প্রশ্ন হল, এধরনের 
কথা বলার কারণে উক্ত নারীর ঈমান 
ও নিকাহর কোনো ক্ষতি হবে কি না? 
যদি হয়, তাহলে আবার নেকাহ করার 
সময় মোহরানা দিতে হবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


না। অবশ্য লঙ্জিত হয়ে ভবিষ্যতের 
জন্য খাটি তাওবা করা একান্ত জরুরি । 
ফাতাওয়ায়ে তাতার য়াঃ ছি 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ২/২৫৯, 
মুফতী: ১/৭১, ফাতাওয়ায়ে 
২/২০৯ 


তাহারাত-পবিত্রতা 
সমস্যা: ইসতিনজা করতে বসে কোন 
কিছু খাওয়া বা পান করার হুকুম কি? 
এ ক্ষেত্রে ইসতিনজা করা অবস্থায় পান 
টন বা চকলেট চুষা বৈধ আছে 
? 


আহমদ কাওসার 
ইদগাহ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: ইসতিনজা করতে বসে 
কোন কিছু খাওয়া বা পান করা 
মাকরুহ। তাই পান চিবানো বা 
চকলেট চুষাও মাকরুহ হবে 
উপরোল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে যদিও বা 


মুহাম্মদ আরিফুল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত 
কথাগুলো আল্লাহ তাআলার শানে 
বেয়াদবিমূলক ব্যবহার এবং অবৈধ 
আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত । তা থেকে 
বিরত থাকা মুসলমান নারী-পুরুষের 
জন্য একান্ত জরুরি এবং তা থেকে 
আল্লাহ তাআলার নিকট কান্না-কাটি 
করে ও লজ্জিত হয়ে তাওবা করতে 
হবে। অবশ্য তার দ্বারা ঈমান ও 
আকদে নিকাহর ওপর কোন প্রভাব 


নবী (সা.) থেকে স্পষ্ট কোন বাণী 
পাওয়া যায়নি এবং ফোকাহায়ে 
কেরামেরও স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া 
যায়নি। তবে নবী করীম সো.) এ 
অবস্থায় যেসব কাজ করা থেকে বিরত 
থাকতে বলেছেন এর মধ্যে এমন কত 
গুলি কাজ রয়েছে যে গুলি একথার 
দিকে ইঙ্গিত করে যে, এ অবস্থায় 


দেওয়া। কেননা এতে সম্মানী বস্তর 
সম্মান বাকী থাকে না। সুতরাং খাওয়া, 
দাওয়া এগুলি আল্লাহর বড় নিয়ামত 
সেজন্যে এগুলির সম্মান রক্ষার্থে এ 
অবস্থায় খাওয়া বা পান করা মাকরুহ 
বলা হবে । ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫০, 


বাহরুর রায়িক: ১/২৪৩, আদ-দুররুল 
টা ১/৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া: 
৮/১০৪ 


সমস্যাঃ গোসলখানায় যেখানে অন্য 
কেউ দেখার সম্ভাবনা নেই, সেখানে 
পরিপূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল করা 
জায়েয আছে কি? 


আবু হুরাইরা 


শরয়ী সমাধান: গোসল খানায় যেখানে 
অন্য কেউ দেখার সম্ভাবনা নেই, 
সেখানে পরিপূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল 
করা জায়েয আছে, তবে উত্তম হল 
সতর ঢেকে গোসল করা । কিন্তু কোন 
কোন ওলামায়ে কেরাম এ অবস্থায়ও 
উলঙ্গ হয়ে গোসল করাকে মাকরুহ 


সমস্যা: বর্তমান বাসা-বাড়িতে যে 
সকল হাই কমোড ব্যবহার করা হয় 


এমন কোন কাজ করা যাবে না যাদ্বারা 


সেখানে অধিকাংশ সময় কমোডের 


সম্মানী বস্তর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। যেমন- 


নাপাকি পড়ার স্থান থেকে কিছু পানির 


আল্লাহর নাম লিখা আছে অথবা নবী 


ছিটা নিতম্বের আশপাশ এবং রানের 


করীম (সা.)-এর নাম লিখা আছে 


পড়বে না। কেননা উক্ত কথাগ্তলো 


অথবা অন্য কোন সম্মানী জিনিসের 


কিছু অংশে লেগে যায়। এমতাবস্তায় 
হাই কমোড ব্যবহার করে নামায 


আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবিমূলক 


নাম লেখা আছে, এমন কোন জিনিস 


ব্যবহার । কুফরী কালাম নয়। তাই তা 
দ্বারা কুফরীর ফতওয়া দেওয়া যাবে 


জুলাই"১৯ 


সাথে না রাখা । তেমনিভাবে সালাম, 
আযান, হাচি ইত্যাদির জবাব না 


আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কী? 
আনওয়ার সাদেক 
পেকুয়া, চকরিয়া 


7) আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
শরয়ী সমাধান: হাই কমোড সম্প্রতিক 


শরয়ী সমাধান: ওয়াটার রি-সাইকেল 


সময়ের আবিষ্কার । সুতরাং ফিকহের 


প্রথমত দু'ধরনের হয়ে থাকে । এক 


ডাকাডাকি করা যাবে কি না? এ 
সম্্পকে শরীয়াতের বিধান কী? দয়া 


কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে সরাসরি 


ময়লা আবর্জনা ও নাপাকি যুক্ত পানি 


উল্লেখ পাওয়া না গেলেও নাপাকি 


রিফাইন করে যে স্বচ্ছ ও পবিত্র পানি 


সম্পর্কে যেসব ব্যাপক দলীল রয়েছে 
এর ভিত্তিতে বলা যায়, হাই কমোডের 
ব্যবহার করতে গিয়ে শরীরে নিম্নাং 
পানির যে ছিটা ছিটকে আসে তা 
অবশ্যই নাজাসাতে গালীযা তথা 
অকাট্য নাপাক। আর তা যে কোন 
অবস্থাতেই ধুয়ে নামায পড়তে হবে 
তবে যদি কেউ হাই কমোড ব্যবহার 


বের করা হয়। যেমন_- ব্যবহৃত পানি 
ও শহরের নদীগুলোর ময়লা পানি। 
দ্বিতীয়ত নিখুত নাপাক বস্ত্র রিফাইন 
করে যে পানি তৈরি করা হয়। যেমন- 
প্রশ্রাব ইত্যাদি । প্রথম প্রকার অর্থাৎ 
ময়লা-আবর্জনা ও নাপাকি যুক্ত পানি 
যদি শোধন করা হয় এবং তাতে 
নাপাকির কোনো চিহ্ন বাকি না থাকে, 


করে অযু করে নামায পড়ে ফেলে এবং 
শরীরে লাগা নাপাকির ছিটা পাক না 
করে, তাহলে যদি তা এক দিরহামের 
আয়তন পরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয় 
তখন নামায হয়ে যাবে আর যদি সে 
পরিমাণ থেকে বেশি হয় তখন নামায 
হবে না। তবে অধিকাংশ সময় নাপাক 
পানির ছিটা এক দেরহাম থেকে বেশি 
হয়ে থাকে। তাই একান্ত প্রয়োজন 
ছাড়া হাই কমোড ব্যবহার না করাই 
উত্তম। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হলে 
সতর্কতার সাথে নাপাকি লাগার সম্ভাব্য 
স্থানগুলো গু িতে হবে। সুরা আল- 
১/৪৯০ ফাতাওয়া তারায় ১/৪৩৮, 


অল ইতল বহন ১/২১৪, ফাতহুল 
কাদীরঃ 7 


সমস্যা: রি-সাইকেলড ওয়াটার বা 
শোধনকৃত পানির হুকুম কী? অর্থাৎ 
বর্তমান যুগে প্রযুক্তির মাধ্যমে নাপাক 
ও ময়লা আবর্জনাযুক্ত পানিকেও 
শোধনের মাধ্যমে স্বচ্ছ পরিস্কার করা 
যায়। যেমন- প্লেনে দীর্ঘ যাত্রার সময় 
অযু ইসতিনজায় এক বার ব্যবহৃত 
পানি শোধন করে দ্বিতীয় বার 
ব্যবহারের উপযোগী করা হয় এবং 
পানিকেও শোধন করে ওয়াশার 
ওয়াটার হিসেবে সাপ্লাই করা হয়। 
এখন এই রিসাইকলড ওয়াটার বা 
শোধন কৃত পানি দ্বারা অযু-গোসল 


বৈধ হবে কিঃ 
আবদুল্লাহ 
উত্তরা, ঢাকা 


জুলাই”১৯ 


অর্থাৎ পানির তিন (২১ ১৮০9) 


ময়লার রঙ, স্বাদ ও গ্রাণ যদি 
পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেই 


করে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
সাতকানিয়া, উট্টগ্রাম 


জামায়াতের জন্য পুনরায় ডাকাডাকি 
করা জায়েয ও বৈধতা আছে। কেননা 
তা দ্বারা শরীয়তের কোনো হুকুম 
লঙ্ঘন হয় না। বরং জামায়াতের মধ্যে 
মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর না 
করলেও কোনো অসুবিধা নেই 
কেননা, রাসুল (সা.) ও খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সোনালি যুগে এটা ছিল 


সাথে রিসাইকেল পানি ও অব্যবহৃত 


না। নামাযের জন্য আযানই যথেষ্ট 


পানির মাঝে কোনোরকম পার্থক্য না 
থাকে, তখন তা ব্যবহার করা যাবে। 
যেমন- বিভিন্ন বাসা বাড়িতে ওয়াসা 
কর্তৃক যে পানি সাপ্লাই দেওয়া হয়, 


ছিল। পুনরায় ডাকাডাকি করার কোনো 
ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান সময় যেহেতু 
অলসতার যুগ এবং মানুষজন দীনী 
কাজে অধিক অবহেলা করে, তাই 


অনুরূপভাবে ওয়াসা যদি এমন পানি 


আযানের পর পুনরায় মানুষদেরকে 


সাপ্লাই দেয়, যাতে ময়লা-আবর্জনার 
কিছুটা রেশ বাকি থাকে, অথাৎ এই 
পানির রঙ, ঘ্রাণ ও স্বাদ যদি স্বাভাবিক 
পানির মতো না হয়, কিন্তু এ পানি 
ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো স্বচ্ছ পানির 
ব্যবস্থা না থাকে, তখনো এই স্বল্প 
ময়লাযুক্ত পানি ব্যবহার করা যাবে। 
পক্ষান্তরে যেসব নিখুঁত আবর্জনা 


সর্তক করতে আস-সালাত আস- 
সালাত বা অন্য কোনো বাক্যের 
মাধ্যমে ডাকাডাকি করা বৈধ হবে। 
এর দ্বারা দ্বীনের কোনো ধরনের 


অসুবিধা হবে না। আদ-দুররুল তার 
3৫৬ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ২/৫৬, আল- 
* ২/৯৯, ফাতাওয়ায়ে কাষীখানঃ ১/৭৯ 


সমস্যাঃং কোন সরকার বা কোন 


শোধন করা হয়, অর্থাৎ প্রস্রাব 


কর্তৃপক্ষ যদি মসজিদে আযান দিতে 


ইত্যাদি। এগতলো কোনো অবস্থাতেই 
পাক ও পবিত্র হয় না। সুতরাং আকাশ 
পথে যাত্রার সময় বিমানে সেসব 
রিসাইকেল ওয়াটার বা শোধনকৃত 
পানি দেওয়া হয়, এগুলো ব্যবহার করা 
যাবে না। কারণ গভীর অনুসন্ধান করে 
জানা গেছে যে, এই রি সাইকেল 
ওয়াটারের নব্বই শতাংশই প্রশ্রাব 


ইত্যাদি নাপাক বন্ত হয়ে থাকে। 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৫১৯, কবীরী: ১৮৬, 
জাদীদ ফেকহী তাহকীকাত: ১০/২২৭, আল- 
ফিকহুল ইসলামী: ১/১০০ 


সালাত-নামায 


সমস্যা: আযানের পর পুনরায় মাইকে 
বা ঘরে ঘরে গিয়ে নামাযের জন্য 


নিষেধ করে এবং আযানের আওয়াজ 
কে শব্দদূষণ বলে বিরোধিতা করে 
তখন তাদের হুকুম কি হবে? 


_আহমদুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: যদি কোন সরকার বা 
কর্তৃপক্ষ আযানের আওয়াজকে হেয় 
করে শব্দদূষণ বলে, বা আযান নিষিদ্ধ 
করে, তাতে তদের ঈমান চলে যাবে 
তখন সকল মুসলমানের ওপর 
সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা 
ওয়াজিব হয়ে যাবে চাই ক্ষমতা 


মুসলমানের হোক বা না হোক 
মিশকাত শরীফ: ২/৪৩৮, মিরকাত: ২/১৪৯, 
মাবসূতে সারাখসী: ১/১০৭, ফাতহুল কাদীর: 


১/২০৯ 
_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 
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সমস্যাঃং আমাদের দেশে বর্তমান 
যুবকেরা ফ্যাশন করতে গিয়ে প্যান্টকে 
নাভির নিচে পরে থাকে । অপর দিকে 
গেঞ্জি বা শার্ট এত ছোট পরিধান করে 
থাকে তারা যখন সিজদাতে যায়, তখন 
তাদের পিছনে নিতম্বের অগ্রভাগ পর্যন্ত 


শরয়ী সমাধান: নারী পুরুষের যে 
সকল অঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত তা হতে 
যে কোন এক অংশের চতুর্থাংশ অথবা 
তার চেয়ে বেশি অঙ্গ নামাযে এক 
রুকন আদায় করা বা তিন তাসবীহ 
পরিমান যদি খোলা থাকে । তাহলে 
নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে । আর যদি এমন 
না হয় তাহলে ভঙ্গ হবে না। আল্লামা 
ইবনে আবিদীন আশশামী (রহ.) 
পুরুষের সতরকে আট অঙ্গে ভাগ 
করেছেন। তন্মধ্যে হতে নাভী থেকে 
লজ্জাস্থান পর্যন্ত সামনে পিছনে 
সবমিলে পুরোটা এক অঙ্গ হিসেবে 
গণ্য করেছেন। 
সুতরাং উল্লিখিত ক্ষেত্রে সেসব মুসল্লির 
নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা 
নিতম্ষের অগ্রভাগ পর্যন্ত খোলা অংশ 
এক চতুর্থাংশ থেকে বেশি এবং এ 
অবস্থায় এক রুকন অর্থাৎ রুকু বা 
সিজদা আদায় করা হয়। হ্যা, তবে 
কখনো খোলা অংশ এক চতুর্থাংশ 
থেকে কম হলে নামায ফাসেদ হবে 
না। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫৫৮, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/৭২, বাদায়িউস সনায়ি'ঃ 
১/৩৭৮, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ২/২১ 
সমস্যা: মাসবুক ব্যক্তি যদি ভুল বসত 
ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে 
তাহলে তার করণীয় কী? 
এরশাদুল হক 

শরয়ী সমাধান: ফুকাহায়ে কেরাম 
মাসবুক ব্যক্তি ভুলবশত ইমামের সাথে 
সালাম ফিরানোর কয়েকটি পদ্ধতি 
উল্লেখ করেছেন। 
১. যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাসবুক ব্যক্তি 

ইমামের সাথে সালাম ফেরায় 


জুলাই'১৯ 


তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে 


শর্ত দুটি পাওয়া গেলে নামায ভঙ্গ 


যাবে। অর্থাৎ সে যে মাসবুক তা 
স্মরণ থাকা সত্তেও ইমামের সাথে 
সালাম ফিরালে নামায ফাসেদ হয়ে 
যাবে। 


হবে, অন্যথায় হবে না। আর দু'হাত 
দ্বারা ক্যাপ পরিধান করা যদিও আমলে 
কসীর হয়। কিন্তু তা যদি নামাযকে 
বিশুদ্ধ রাখতে সহায়তা করে তখন তার 


২.সে ভুলবশত তার শেষ রাকাআত 


দ্বারা নামায বিনষ্ট হবে না। সুতরাং 


মনে করে ইমামের আগে সালাম 


উল্লিখিত ক্ষেত্রে সাথে সাথে ওড়না 


ফেরালে নামায ফাসেদ হবে না 


দিয়ে সতর ঢেকে ফেললে নামায ভঙ্গ 


এবং সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে না 
৩.ভুলবশত ইমামের সাথে সাথে 
সালাম ফেরালে কোন কোন 
ফুকহায়ে কেরাম বলেছেন সিজদায়ে 
সাহু ওয়াজিব হবে না। অনেকে 
বলেছেন এ অবস্থায়ও সিজদায় 
সাহু ওয়াজিব হবে । কারণ ইমামের 
সাথে সাথে সালাম ফেরানো 
অধিকাংশ সময় সম্ভব হয় না। বরং 
সামান্য আগ পিছ হয়ে যায়। 
৪.ভুলবশত ইমামের পরে সালাম 
ফেরালে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব 
হবে । কারণ ইমামের সালামের পর 
সে একাকী নামাযে ভুল করছে তাই 
তাকে সিজদা সাহু দিতে হবে। 
বাদায়িউস 


সনায়ি'ঃ ১/১৭৬, খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/১৭৪, ফাতাওয়ায়ে কাষীখান: 


১/১০১, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২২/৩৫০ 


সমস্যাঃ মহিলারা নামায পড়াকালীন 
অনেক সময় ছোট বাচ্চারা মায়ের 
ওড়না টেনে খুলে ফেলে যার কারণে 
মাথা, চুল এবং হাতের কিছু অ 
পর্দাহীন হয়ে যায় এ অবস্থায় উভয় 
হাত ব্যবহার করে যদি ওড়না পরিধান 
করে তখন নামাযের হুকুম কী হবে? 
মাসুম নাজির 
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 
শরয়ী সমাধান: যেসব অঙ্গ নামাযে 
ঢেকে রাখা আবশ্যক, (মহিলাদের 
মাথা, চুল ও হাতের কবজি থেকে 


হবেনা। 
উল্লেখ্য, মেয়েদের জন্য নামাযে এমন 
কাপড় পরিধান করা উচিৎ, যা টান 
পড়লে খুলে যাওয়ার আশংকা কম 
থাকে । যেমন হি প্রভৃতি। 
বারী নিস ২৪৬ 
বাহরুর রায়িক: ১/৫৯৭ 


অবস্থায় যেকোন ব্যক্ি/আত্মীয় দিতে 
পারবে কি না? অনুরূপ ইহরামের 
কাপড় দিতে পারবে কিনা? 

মাওলানা ইউসুফ 

দোহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উলিখিত বিষয়ে মৃত 
ব্যক্তির সন্তানদের সামর্থ থাকা সেও 
তার কোন আত্মীয় যদি মৃত ব্যক্তির 
কাফন বা কোন হাজির ইহরামের 
কাপড় দিতে চায় এবং সন্তানরা রাজি 
ও সম্মত হয়, তখন কোন অসুবিধা 


নেই, বরং এটি জায়েয ও বৈধ হবে। 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৬২, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৩/৩২, ৩/৬৯০, 
আল-মুহীতুল বুরহানী: ২/ 


৩০২ 


যাকাত-সদাকা 
সমস্যা: জনাব আতিক সাহেব একজন 
ব্যবসায়ী । তিনি দেশের বাইর থেকে 


উপরিভাগ এসব তার অন্তর্ভুক্ত) তার 


পণ্য আমদানি করেন এবং দেশের 
ব্যবসায়ীরা তার থেকে পণ্য ক্রয় 


মধ্যে কয়েকটি যদি একসাথে 
উন্মোচিত হয়, তখন তার দ্বারা নামায 
ভঙ্গ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত: 


১.সব অঙ্গের উন্মোচিত অংশগুলো 
এর মধ্যে ক্ষুদ্রটির এক চতুর্থাংশের 
সমান বা বেশি হওয়া 
২.উন্মোচিত অবস্থা তিন তাসবীহ 
পরিমাণ স্থায়ী হওয়া 


করে। যারা তার থেকে পণ্য ক্রয় 
করেন, তারা অধিকাংশ সময় বাকিতে 
পণ্য নিয়ে যান। পণ্য নেওয়ার পর 
মূল্য পরিশোধের সময়টা এতো দীর্ঘ 
হয় যে, এ সময়ের মধ্যে তিনি আবার 
পণ্য আমদানি করে ফেলেন। এভাবে 
যারা তার থেকে পণ্য ক্রয় করেন তারা 


[) আত্তার্তহীদ ২৪ 
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প্রথম আমদানিকৃত পণ্যের টাকা জনাব 


হয়ে যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে 


আতিক সাহেবের ৭০/৮০ লক্ষ টাকা 
ব্যবসায়ীদের কাছেই রয়ে যায়। এখন 
প্রশ্ন হল, উক্ত ৭০/৮০ লক্ষ টাকার 
ওপর জনাব আতিক সাহেবের যাকাত 


বিক্রিত পণ্যের যে মূল্য ক্রেতাগণের 
নিকট বাকি রয়ে গেছে এবং উসুল 
হয়নি সেসব বাকি মূল্যের টাকা যদি 
নেসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয়, 
তখন তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে 
এবং জনাব আতিক সাহেবকে ওই 
বাকি টাকাগুলোর যাকাত হিসেবে ধরে 
আদায় করে দিতে হবে। কেননা ওই 


জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত যে ধনী ব্যক্তি 
মারা গেছে এবং জীবিত অবস্থায় তার 
ফরয হজ আদায় করা ওয়ারিসদের 
ওপর ওয়াজিব নয়। অবশ্য 
ওয়ারিসদের মাঝে যদি কোন নাবালেগ 
না থাকে এবং তারা তাদের 
সম্মতিক্রমে পিতার সম্পদ থেকে 
পিতার বদলি হজ করাতে চায় বা 
কোন ওয়ারিস তার ব্যক্তিগত সম্পদ 
থেকে যদি তার পিতার বদলি হজ 
করাতে চায়, তখন পিতার বদলি হজ 
করাতে পারবে এবং আল্লাহর 
রহমতের ওপর ভরসা করে তার 


বাকি টাকাগ্ডলো বিক্রেতা আতিক 
সাহেবের সম্পদ হিসাব গণ্য হয়েছে। 
সুতরাং তার যাকাত তাকে আদায় 
করতে হবে। কেননা এটা ফিকাহ 
শাস্ত্রের পরিভাষায় দাইনে কওয়ী (০২১ 


৬১) হিসেবে গণ্য হয়েছে। যার 


ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। অবশ্য যে 
কর্জের টাকাগুলো উসুল হওয়ার 
সম্ভাবনা কম, তার যাকাত উসুল 
হওয়ার পর হিসাব করে আদায় করতে 
হবে। উসুল হওয়ার আগে আদায় 


২/২০৫, 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৭৫ 


হজ 
সমস্যা: একজন ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি 


পিতার অনাদায়কৃত ফরয হজ আদায় 
হবে বলে আশা করা যেতে পারে। 


টু তিরমিযী: _১/১৮৬, রত 
৩/৬৬৮ আল-মুহীতু তুল বুরহানী: ৩/৯৫ 
নি ১/২৫৯ 


সমস্যা: আমাদের দেশে প্রচলিত আছে 
যে, যারা কুরবানী করেন তাদের 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে গরু 
মহিষ ইত্যাদি কুরবানী করার সময় 
সাত ভাগের এক ভাগ বা কয়েক ভাগ 
আল্লাহর নামে রাসুল (সা.)-এর জন্য 
কিংবা মৃত যে কোন ব্যক্তির জন্য 
কুরবানী করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
জায়েয ও বৈধ এবং সাওয়াব যে 
ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা হয়েছে 
তিনিই পাবেন । এভাবে রাসুল সা. এর 
জন্য বা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য 
কুরআন শরীফ খতম বা নামায 
ইত্যাদি ইবাদত করে উক্ত ব্যক্তির 
নামে ঈছালে সাওয়াব করা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ। তবে শর্ত 
হলো ঈসালে সওয়াবের জন্য নির্দিষ্ট 
কোন দিন বা তারিখ ঠিক করা যাবে 
না এবং ঈসালে সাওয়াবের জন্য পড়ে 
কোন ধরনের পারিশ্রমিক বা টাকা 
নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
হারাম ও নাজায়েয । মুসলিম শরীফ: 


৫/৩২৬, 
তুল মুফতি: ৮/২১০, দারুল উলুম: 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমার এক বন্ধু বিয়ে করেছে 
এবং বিয়েতে যা মহর নির্ধারণ 


অনেকে গরু বা মহিষ কিংবা ছাগল 


করেছিল তার মধ্যে ১০ হাজার টাকা 


অথবা গরু বা মহিষের সাত ভাগের 
কয়েক ভাগ আল্লাহর নামে রাসুল 
(সা.)-এর জন্য বা সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে কারো জন্য কিংবা 
কোন পীর-মুরীদ ও অলিদের জন্য 
অথবা কোন শিক্ষা-গুরুর জন্য মোট 
কথা মুরব্বিদের জন্য কুরবানী করে 
থাকেন, এভাবে কুরবানী করা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? এবং উক্ত 


মারা গেছে। যার ওপর জীবিত 
অবস্থায় হজ ফরয ছিলো, অথচ সে 
হজ আদায় করেনি এবং কাউকে 


কুরবানীর সওয়াব পাবেন কারা? 
কুরবানীর মতো ইবাদত আল্লাহর নামে 
উল্লিখিত হযরতের জন্য করা যাবে 


অসিয়তও করে যায়নি। অতএব এখন 


কিনা? যেমন- হুযুর (সা.)-এর জন্য 
এক খতম কুরআন পাক তেলওয়াত 


ব্যক্তির পক্ষ হয়ে ওয়ারিসদের ওপর 
হজ করা ফরয কিনা? আর যদি ফরয 
না হয় এবং ওয়ারিসগণ তার পক্ষ 
থেকে হজ আদায় করে তাহলে তার 
ওপর যে হজ ফরয ছিলো তা আদায় 


জুলাই”১৯ 


করা বা দুই রাকাত নামায পড়া কিংবা 

অন্যান্য তাসবীহ তাহলীল ও ইবাদত 

করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? 
আশরাফ আলী 
উখিয়া, কক্সবাজার 


নগদ আকদের সময় বুঝিয়ে দিয়েছে 
এবং তার ব্যাংক আ্যাকাউন্টে টাকা 
জমা ছিল। সে একটা চেক লিখে 
বাসর রাতে তার স্ত্রীকে দেয়। স্ত্রী 
আবার চেক তাকে দিয়ে দেয় এবং 
বলে আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম আমি 
এ টাকা কি করব? এখন আমার প্রশ্ন 
এ চেক দেওয়ার দ্বারা মহর আদায় 
হয়েছে কি? এবং স্ত্রী তাকে ফেরৎ 
দেওয়া সহীহ হয়েছে কিনা? সঠিক 
সমাধান জানিয়ে উপকৃত করবেন। 
জিয়াদ 


ইদগাহ, কক্সবাজার 
মোহরেরর কর্জ অন্য কর্জের চেয়ে কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই অন্যান্য কর্জ 
চোখ লজ্জায় বা চাপে পড়ে মাফ করে 
দিলে আল্লাহর কাছে মাফ হয় না। 
তেমন মোহর আল্লাহর কাছে মাফ হবে 


॥ আত্তান্তহীদ ২৫ 
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না। আমাদের দেশে ধূর্ত লোভীরা 


প্রত্যেক দোকানের ভাড়াটিয়া থেকে যে 


যে, ওয়া মাহফিল এই আয়াতের 


মোহর মাফ করানোর অপকৌশল 
কেননা সে রাতে স্ত্রী লোক লজ্জার 
কারণে মোহর মাফ করে দিয়ে থাকে 
তার যদি মোহর দেওয়ার ইচ্ছা 
থাকতো তাহলে সেই চেক তো বাসর 
রাতের আগেই দিতে পারতো । এতে 
বুঝা গেল বাসর রাতে চেক দেওয়াটা 
একটা প্রতারণা মাত্র। সারকথা এতে 
বিচারালয়ে (০৮) মাফ হলেও 


আল্লাহর দরবারে (2)১১) মোহর মাফ 


হবে না। বাদায়িউস সানায়ি*ং ২/৩৩১, 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ২/৩২৫, রদ্দুল 
মুহতার: ৩৭১০ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যাঃ একজন ব্যক্তির মালিকানায় 
কয়েকটি দোকান আছে। তিনি 
প্রত্যেকটি দোকান ভাড়া দিয়েছেন এই 
কন্ডিশনে যে, ভাড়াটিয়া তাকে দশলক্ষ 
টাকা অধ্িম জমা দেবে। যা তিনি 
নিজের মতো করে খরচ করার অনুমতি 
নিয়েছেন। মাসিক ভাড়া ত্রিশ হাজার 
টাকা । পনের হাজার টাকা প্রতি মাসে 
নগদ পরিশোধ করবেন, বাকি পনের 
হাজার অগ্বিম জমা টাকা থেকে কাটা 
হবে। আর উক্ত চুক্তির মেয়াদ তিন 
বছর। তবে যদি ভাড়াটিয়া কোনো 
কারণে দোকান ছেড়ে দিতে চান, তখন 


টাকা তাকে বুঝিয়ে দেবেন। অতএব, 
জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত সুরত 
কতটুকু শরীয়তসিদ্ধ? এবং মালিকের 
জন্য উক্ত দশলক্ষ টাকার ওপরে 


যাকাত ওয়াজিব হবে কি না। 
কুরআন-সুন্নাহ আলোকে জানালে 
উপকৃত হব। 

আমিনুর রশিদ 

২নং গেইট, চন্গ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
দোকানের মালিক অগ্রিম ভাড়া হিসেবে 
জুলাই*১৯ 


দশলক্ষ টাকা অগ্রিম ভাড়া বাবদ উসুল 
করে নিয়েছে তা শরীয়ত মতে জায়েয 


অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু আশরাফ আলী 
থানবী রহ.) এই কথা নকল করার 


ও বৈধ হয়েছে এবং প্রতি মাসে অগ্রিম 


পর বলেছেন, এটা আমি মানতে পারি 


ভাড়া থেকে যে পনের হাজার টাকা 
অর্থাৎ অর্ধেক ভাড়া কর্তন করে দেওয়া 
হয় তাও শরীয়াসম্মত ও জায়েয 


না। তাহলে বোঝা গেল উক্ত মাওলানা 
সাহেব আশরাফ আলী থানবী (রহ.)- 


কেননা শরীয়তে কোনো দোকান 
ইত্যাদির অগ্রিম ভাড়া নিয়ে তার থেকে 


প্রতি মাসে কিছু কিছু কর্তন করা 
দোকানের মালিক ও ভাড়াটিয়ার 
সম্মতিক্রমে জায়েয ও বৈধ। তাতে 
কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ নেই এবং 


এই আয়াতের অন্তত করেননি। তাই 
তা নাজায়েয হবে না। তবে তা 
অবশ্যই মজলিসের আদবের খেলাফ 
হবে । বিশেষ করে যেহেতু এ ব্যাপারে 


দোকানের মালিক অগ্িম ভাড়া বাবদ 
প্রতিটি দোকানের পক্ষ থেকে যে 


ওলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে 
তাই অন্য রে থেকে বিরত থাকা 


অগ্থিম ভাড়া উসুল করে নিয়েছে 
এগুলোর ভোগ-দখলে চলে গেছে তাই 
ওগুলোর যাকাত দোকানের মালিককে 
আদায় করতে হবে। যা দোকানের 


মালিকৈর কাছে অবশিষ্ট থাকে । সুরা 
আন-নিসা: ২৯, ইলাউস সুনান: ৯/৩, 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/৪১৩, আল-মুহীতুল 
বুরহানী: ৯/৯০ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ দীনী আলোচনা অর্থাৎ 
ওয়াজের মাহফিলে বসে অন্য কোন 
আমল করা জায়েয হবে কি? যেমন-_ 
কোন তাসবীহ আদায় করা কিংবা এক 
পার্ষে কেউ নফল নামায পড়া বিশেষ 
করে একজন আলেম বলেছেন, থানবী 
(রহ.) তা নাজায়েয বলেছেন। তিনি 
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শরয়ী সমাধান: দীনী মাহফিলে বসে 
অন্য আমল করা যেমন- কোন 
তাসবীহ আদায় করা কিংবা এক পাশে 
নফল নামায আদায় করা এ ব্যাপারে 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)- 
এর উক্তি এবং আল্লামা আশরাফ আলী 
থানবী (রহ.) আদ-দুররুল মানসুর 
নামক কিতাব থেকে নকল করেছেন 


উত্তম হবে। ৬০৮ ১ 
৭৪, কুরআন: 
৩/৫২, সন ৫, কাল ২/২৮০ 


সমস্যা: সরকারি মাদরাসায় চাকরি 
করা জায়েয আছে কি নেই? কুরআন- 
হাদীসের আলোকে সমাধানে বাধিত 
করবেন। 


শাহ জালাল 


শরয়ী সমাধান: বালেগা মহিলা বা 
বালিগা হওয়ার নিকটবর্তী মহিলা যারা 
চোখে পড়ার মত তাদের শরীয়তের 
পরিপূর্ণ মেনে চলতে হবে। সুতরাং 
আলীয়া হোক বা কওমি যে সকল 
মহিলা মাদরাসায় শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা 
আছে, অর্থাৎ ছাত্রীরা মাদরাসায় এসে 


যদি সত্য হয়, উক্ত মাদরাসায় চাকরি 
করতে কোন অসুবিধা নেই। সে রকম 
চাকরিজীবী আলেমের ইমামতিও 
জায়েয । তাতে কোন অসুবিধা নেই। 


সুরা আন-নূর: ৩০, বুখারী শরীফ: ১/২০, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৪০৬, আদ-দুররুল 
মুখতার: /৫৫৯ 
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সমস্যাঃ চুলে কলপ দেওয়া জায়েয 
কিনা? স্ত্রীর যদি ঘোর আপত্তি থাকে 
তাহলে কি কলপ দেওয়া জায়েয? 
কোন কোন ক্ষেত্রে কলপ দেওয়া 


তার ইমামতি কোন অসুবিধা নেই 
আর যদি বৈধ কারণ ব্যতীত নিজ 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য লাগিয়ে 
থাকে। সে সম্পর্কে আমাদের 


জায়েয বিস্তারিত জানিয়ে কৃতার্থ 


ফিকহবিদগণের মাঝে 


করবেন। কোন ইমাম যদি কলপ দেয় 


মতবিরোধ আছে। কিন্তু বিশ্বস্ত মত 


তাহলে মুক্তাদির নামায হবে কিনা? 


মুখলেছ 
বিমান বাহিনী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে 
পুরুষদের চুল ও দাড়িতে কালো 
খেজাব ব্যতীত অন্য মেহেদি ইত্যাদি 
খেজাব লাগানো জায়েয তাতে কোন 
অসুবিধা নেই এবং কালো খেজাব 
লাগানোর ব্যপারে নবী করিম সা. 
হাদীস শরীফে নিষেধ করেছেন 
অবশ্য কারো স্ত্রী যদি স্বামীর সাদা 
দাড়িও চুল অপছন্দ করেন তাহলে 
কোন কোন আলেমের নিকট জায়েয 
আছে। এরকমভাবে জিহাদে 
মুসলমান মুজাহিদদের কালো খেজাব 
লাগানো জায়েয ও বৈধ। যাতে 
অমুসলিম শত্রু মুসলমানদের সাদা 
দাড়ি দেখে দুর্বল মনে না করে এবং 
তাদের মনোবল বৃদ্ধি না পায়। আর 
যদি কোন ইমাম সাহেব উপর্যুক্ত বৈধ 
কারণে খেজাব লাগিয়ে থাকে তাহলে 


অনুযায়ী বৈধ কোন কারণ ব্যতীত 
খেজাব লাগানো মাকরুহ তাহরিমী 
সুতরাং উক্ত ইমামকে সতর্ক করে 
দেওয়া দরকার তার পরও যদি সে 
বিরত না থাকে তাহলে তার ইমামতি 
করা মাকরুহ তাহরীমী ও নাজায়েয 
হবে । তার পরিবর্তে অন্য কোন ভালো 
দীনদার পরহেজগার আলেমে দীনকে 
ইমাম নিয়োগ করা মসজিদের 
মুতাওয়াল্লী বা কমিটির ওপর দীনী 
দায়িতু। আবু দাউদ: ২/৫৭৮, ৬ 
নত ৯/৬০৫, ফাতাওয়ায়ে 

৫/৩৫৯, কিফায়তুল মুফতি: ৯/১৫৯ 
সমস্যা: যখন বিভিন্ন দেশে খেলা হয় 
তখন কোন এক দেশের পক্ষ হয়ে 
দাওয়াত পড়া এবং দোয়া করা জায়েয 
আছে কিনা? এবং যদি দাওয়াত 
পড়িয়ে ফেলে ও দুআ করিয়ে ফেলে 
তখন তার সমাধান জানিয়ে বাধিত 
করবেন যেমন হাজার লোক বিগত 
ফুটবল খেলার সময় ব্রাজিলের জন্যে 
দোয়া করেছে। 


রাশেদুল ইসলাম 
পটিয়া, উট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: এরকম অন্যায় ও 
শরীয়তের পরিপন্থি কাজের জন্য দুআ 
করা মারাত্বক অপরাধ ও গোনাহ। 
বরং এটা ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা 
অন্তর্ভক্ত। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফরী 
কাজ। যারা এরকম জঘন্য অপরাধ 
করেছে । তাদেরকে আল্লাহ তাআলার 
নিকট তাদের কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত 
হয়ে এবং ভবিষ্যতে এ রকম অপরাধ 
না করার কঠোর অঙ্গীকার করে 
সকাতরে খাটি তওবা করা অতি 
প্রয়োজন। তিরমিষী শরীফ: ১/২৯৩, 


টগর শামী: ৬/৩৯৫, মারিফুল কুরআন: 
৭/২২ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০১ ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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“বিয়ে' শব্দটি পারিবারিক, সামাজিক ও 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সকল প্রাপ্ত 


তাই বিয়ের আগেই জেনে নেওয়া 
দরকার ইসলাম আমাদের বিয়ের 


বয়স্ক নর-নারীর জীবনে বহু 
আকাঙ্ক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
সকলের জীবনেই আসে সেই 
মাহেন্্ক্ষণ, যখন সে একজন 
জীবনসঙ্গীর সাথে নতুন জীবনের পথে 
পা বাড়ায়। 

তবে বিয়ের পূর্বে রয়েছে আরও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর তা হচ্ছে 
বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ও কনে দেখার 
পর্ব। ইসলাম একটি পূর্ণ জীবনবিধান, 
তাই বিয়ের পূর্বে বিয়ের প্রস্তাবনা ও 
কনে দেওয়ার বিষয়েও রয়েছে 
ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা । 
তাই সালাত-সিয়ামসহ জীবনের 
অন্যান্য ব্যাপারের মত বিয়ের প্রস্তাব 
ও কনে দেখার ক্ষেত্রেও শরীয়তের 
নির্দেশনা মেনে চলা এক ধরনের 
আমল ও ইবাদত । কিন্তু ইসলামের 
সঠিক দিক-নির্দেশনা না জানায় আমরা 
প্রায়ই বিয়ের প্রস্তাব ও কনে দেখার 
ক্ষেত্রে ইসলাম পরিপন্থী কাজ করে 
ফেলি। 


প্রস্তাব দেওয়া ও কনে দেখার ক্ষেত্রে 
কী নির্দেশনা দিচ্ছে। 


ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে 
বলতে কী বোঝায়? 
বিয়ে হচ্ছে একটি সামাজিক বন্ধন বা 
বৈধ চুক্তি যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের 
মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় 
এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ 
গড়ে ওঠে। বিয়ে শুধু নারী-পুরুষের 
মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক নয়, সুস্থ ও 
হচ্ছে বিয়ে। 
মহানবী (সা.) বলেন, 
৪464১ দখা 
১৮৬৯ দন ৬ ৩৮০ 
৮5৭ 


“হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে 
যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে 


করে। আর যে এর সামর্থ রাখে না, 
তার কতব্য রোযা রাখা । কেননা তা 
যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় ।” 

এ জন্যই আলিমগণ বলেছেন, সাগ্বহে 
বিয়ে করা নফল ইবাদতের চেয়ে 
উত্তম। 


বিয়ের প্রস্তাব ও তার নিয়ম 

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ও পাত্র-পাত্রীর 
মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ রয়েছে যা 
উভয় পক্ষেরই বিবেচনায় নিতে হবে। 
আগ্রহী হয়, তখন তার উচিৎ ওই 
মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে 
পাওয়ার চেষ্টা করা । 

১. বিয়ের প্রস্তাব বলতে কী বোঝায় 
বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা 
হচ্ছে, এমন ব্যাক্তির পক্ষ থেকে বিয়ের 
প্রস্তাব দেওয়া, যার প্রস্তাব গৃহীত হতে 
পারে। এটি বিয়ের পর্ব সূচনাকারীদের 
প্রাথমিক চুক্তি। এটি বিয়ের ওয়াদা 
এবং বিয়ের প্রথম পদক্ষেপ । 


২. ইস্তিখারা করা 


বিয়ের আগে যেহেতু আসে বিয়ের 
প্রস্তাব ও কনে দেখার মত ব্যাপার, 


জুলাই'১৯ 


করে । কেননা তা চোখকে অবনত 
করে এবং লজ্জাস্ানকে হেফাযত 


সকল নর-নারীর জীবনে বিয়ে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই যখন তারা 
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বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন, তাদের জন্য 


৩. নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করা 


কর্তব্য হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর 
কাছে কল্যাণ কামনা করা। 

হযরত জাবির ইবনে (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, 
42945 ১5151 টি 9 64১ 
4 ১৪ ৩৫55 45558 
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৩৮৫ ৬ 2০0 ৫5233 এ ৩৪০৮৩ 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের 
মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা 
করছি । আপনার কুদরতের মাধ্যমে 
আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি 
এবং আপনার মহা কামনা 
করছি । কেননা আপনি শক্তিধর, আমি 
শক্িহীন, আপনি জ্ঞানবান, আমি 
জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয় 
সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী । হে আল্লাহ! এ 
কাজটি (এখানে উদ্দিই কাজ বা 
বিষয়টি উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান 
মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার 
জীবিকা এবং আমার পরিণতির ক্ষেত্রে 
অথবা ইহলোক ও পরলোকে 
কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে 
সামর্থ্য দিন। পক্ষান্তরে এ কাজটি 


বিয়েতে সম্মতি দেওয়ার পূর্বে বিয়ে ও 
সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অভিজ্ঞ কারও সাথে 
যোগাযোগ ও পরামর্শ করা উচিৎ, যিনি 
পাত্র বা পাত্রীর পরিবার সম্পর্কে 
ভালোভাবে জানেন। 
রাসুলুল্লাহ সো.) তার সাহাবীদের সঙ্গে 
অধিক পরিমাণে পরামর্শ করতেন। 
2া। 00:45 8 তা ৩৪ 
4153 02 2৮৮৮৯ 80 
'হ্যরত আবু হুরায়রা (রোধি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর চেয়ে অন্য কাউকে আপন 
র সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে 
দেখিনি |” 
হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) 
বলেন, 
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মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ব্যক্তিত 
রয়েছে। কিছু ব্যক্তি পূর্ণ ব্যক্তিতৃসম্পন্ন, 
কিছু ব্যক্তি অর্ধেক ব্যক্তিত্সম্পন্ন এবং 
কিছু ব্যক্তি একেবারে ব্যক্িতৃহীন । পূর্ণ 

কত ক্তি সেই, যিনি সিদ্ধান্ত 
নিতে পারেন এবং পরামর্শও করেন । 
অধর্কে ব্যক্তিতৃসম্পন্ন সেই, যিনি 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পরামর্শ 
করেন না। আর ব্যক্তিতৃহীন ব্যক্তি 
তিনিই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না 
আবার কারো সঙ্গে পরামশও করেন 


আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার 
দীন, জীবিকা ও পরিণতির দিক দিয়ে 
অথবা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর 
হয়, তবে আপনি তা আমার থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা 
থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ 
যেখানেই থাকুক, আমার জন্য তা 


না।'* 

তবে যার সাথে পরামর্শ করবেন, এ 
ক্ষেত্রে তার কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বস্ততা রক্ষা 
করা। তিনি যেমন কারও কোন দোষ 
লুকাবেন না, তেমনি আসলে নেই, 
এমন কোনো দোষের কথাও বানিয়ে 


নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই বলবেন না। আর অবশ্যই এ 
আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন ।”২ পরামর্শের কথা কাউকে বলবেন না। 


জুলাই'১৯ 


৪. পাত্রী দেখা 
কেউ যখন কোন একজন নারীকে বিয়ে 
করতে চায়, তখন তার ওই নারীর 
সাথে দেখা করার অনুমতি রয়েছে 
কিন্ত সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট দিক- 
নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশনা 
থেকে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণ পাওয়া 
যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সো.) 
বলেন, “তোমাদের কেউ যখন নারীকে 
বিয়ের প্রস্তাব দেয়, অতপর তার পক্ষে 
যদি ওই নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা 
সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং 
মেয়েটিকে (বিয়ে করতে) উদ্বুদ্ধ করে, 
সে যেন তা দেখে নেয়।' (বায়হাকী, 
আস-সুনানুল কুবরা: ১৩৮৬৯) 

অপর এক রয়েছে, 
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“হ্যরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বণিতি, তিনি বলেন, “আমি মহানবী 
(সা.) এর কাছে ছিলাম । এ অবস্থায় 
তার কাছে এক ব্যক্তি এসে জানাল যে, 
সে একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে 
করেছে । তখন রাসুল (সা) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তাকে 
দেখেছো?” সে বললো, না। তানি 
বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেখে 
নাও। কারণ আনসারীদের _ চোখে 
(সমস্যা) কিছু একটা রয়েছে ।”* 


৫. বিয়েতে পাত্রীর অনুমতি নেওয়া 
বিয়েতে একজন নারীর অনুমতী 
নেওয়া খুবই জরুরি । বিয়ের সিদ্ধান্তে 
তার মতামত নেওয়া একজন নারীর 
অধিকার এবং তার পিতা বা 
অভিভাকদের তার ইচ্ছার বাইরে 
যাওয়া অনুচিত । 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 
205485৬৪৮৪৬ জা 
না 
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“একজন নারী যার পূর্বে বিয়ে 
হয়েছিল, বিয়ের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার অধিকার তার পিতা বাঁ 
অভিভাবকের তুলনায় বেশি_ এবং 
একজন কুমারা মেয়ের বিয়েতে 
অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক, তেবে) 
নীরবতাই তার সম্মতি ।* 


৬. বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ 
বা বাইরে ঘুরতে যাওয়া 

বিয়ের আগে একজন নারী বিয়ের 
প্রস্তাববানকারী পুরুষের সাথে 
মোবাইল, চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে 
যোগাযোগ করতে পারবেন, তবে তা 
শুধুমাত্র বিয়ের চুক্তি বা শর্তাবলি নিয়ে 
আলোচনা করার জন্য এবং সে 
যোগাযোগ হতে হবে অবশ্যই ভাব ও 
আবেগবর্জিত পন্থায় । 

উল্লেখ্য, এ যোগাযোগ উভয়ের পিতা 
বা অভিভাবকের সম্মতিতেই হওয়া 
উচিৎ। তাছাড়া বিয়ের পূর্বে 


“একজন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীর ভাই । 
তাই কোন কিছু কেনার সময় এক 
ভাইয়ের ওপর আরেক ভাইয়ের অধিক 


হয়ে যায়, কবর দেওয়া যখন জানাহা 
হয়ে যায় এবং একজন নারীর বিয়ে: 
যখন সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন পুরুষ 


দাম হাকানো বা এক ভাই যখন কোন 
নারীকে এন্তাব দেয় (বিয়ের) তখন 
অন্য ভাইয়ের তাকে এত্তাব দেওয়া 
(বিয়ের) নিষেধ, যদি না সে তাকে 
অনুমতি দেয় /? 

সহীহ আল-বুখারী শরীফ অনুসারে 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 


৫০ এডি 05 (৭ ০৮৪ 
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“একজন আরেকজনের বাগদভাকে 
বিয়ের এস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না সে 
বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অথবা 
তাকে অনুমতি দেয় (বিয়ের এন্তাব 
দেওয়ার)” 


৮. উপযুক্ত পাত্রের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা 


প্রস্তাবদানকারীর সাথে ঘুরতে বের 
হওয়া, সফরে যাওয়া বা নির্জনে 
অবস্থান করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। 
কেননা বিয়ে না হয়ে যাওয়ার আগ 
যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বিয়ে সম্পূর্ণ 
হচ্ছে। 


৭. একজনের সাথে বিয়ের 
কথা-বার্তা চলতে থাকাবস্থায় 
অন্য কারও প্রস্তাব না দেওয়া 


উপযুক্ত পাত্রের কাছ থেকে বিয়ের 
প্রস্তাব পেলে তা নাকচ করা উচিৎ 
নয়। এ ব্যাপারে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) তাগিদ দিয়েছেন, 
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কোন নারীর যখন অন্য কোথাও বিয়ের 
জন্য কথা-বার্তা চলছে বা যখন কোন 
নারীর অন্য কারও সাথে বিয়ে ঠিক 
হয়ে গেছে, তখন সেই নারীকে বিয়ের 
প্রস্তাব দেওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ । তবে 
প্রথম প্রস্তাবদানকারী যদি অনুমতি দেয় 
বা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়, 
তবে দ্বিতীয় কেউ সেই নারীকে বিয়ের 
জন্য প্রস্তাব দিতে পারবে । 

সহীহ মুসলিম অনুসারে মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ডা 
১৬ 4 ১ রি পা 
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“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 

ত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “যদি এমন কেউ তোমাদের 
বিয়ের প্রস্তাব দেয়, যার ধামির্কিতা ও 
তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে । যদি তা 
না করো তবে পৃথ্বিতে ব্যাপক 
অরাজকতা সৃষ্টি হবে ।”* 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
বলেন, 
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(সা.) আরও 
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“তিনটি বিষয়ে দেরি করা উচিৎ নয়, 
সালাত আদায়: যখন সালাতের সময় 


বিয়ের প্রস্তাব দেয় ।'০ 


১ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৭, পৃ. ৩, 
হাদীস: ৫০৬৬; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০১৮-১০১৯, হাদীস: ১৪০০, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 
২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. 
৮১, হাদীস: ৬৩৮২; খে) আবু দাউদ, 
আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৯-৯০, 
হাদীস: ১৫৩৮ 

ও আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ২১৪, হাদীস: ১৭১৪ 

* শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাতরিফ ফী 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খি.), পৃ. ৮৪ 

« মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৪০, 
হাদীস: ১৪২৪ 

৬ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৩৭, হাদীস: ১৪২১; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০৩৭, হাদীস: ১৪২১, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৩৪, 
হাদীস: ১৪১৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর রোষি.) থেকে বর্ণিত 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৯, 
হাদীস: ৫১৪২, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৯ আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর 5 
আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬, হাদীস: 
১০৮৪ 

১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৩২০, হাদীস: ১৭১, 
হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 
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কবি ফররুখ 
আহমদ: আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ কবি 


মুহাম্মদ আসাদ 


ফররুখ আহমদ আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও শিশু 
সাহিত্যিকদের অন্যতম। ১৯১৮ 
সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর 
উপজেলার মাঝাইল গ্রামে তার জন্ম । 
তার পিতা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম 
আলী ছিলেন পুলিশ ইনসপেক্টর | 
ফররুখ আহমদ ১৯৩৭ সালে খুলনা 
জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন । 
তারপর কলকাতার রিপন কলেজ 
থেকে ১৯৩৯ সনে আই এ পাস করে 
তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন ও 
ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ 
ক্লাশে ভর্তি হন, কিন্ত পরীক্ষা না 
দিয়েই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। 
আই জি প্রিজন অফিস এবং সিভিল 
সাপশাই অফিসে কয়েক বছর চাকরি 
করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি 
মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা সম্পাদনা 
করেন এবং ভারত বিভাগের পর 
ঢাকায় এসে রেডিও পাকিস্তানের 
ঢাকা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে 


যোগ দেন। এখানে তিনি ছোটদের 
খেলাঘর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা 
করতেন । 


ফররুখ আহমদ ছাত্রাবস্থায়ই এমএন 
রায়ের ধাঁডিক্যাল মানবতাবাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থী রাজনীতিতে 
₹শগ্রহণ করেন। কিন্ত 
বিভাগো্তরকালে তিনি, 


কাঠামো ও আদর্শের প্রতি অবিচল 
জুলাই'১৯ 


থাকলেও ১৯৫২ সালের ভাষা 


কবিতা লিখে ফররুখ আহমদ বিশেষ 


আন্দোলনের প্রতি তার অকুগ্ঠ সমর্থন 
ছিল। তিনি তখন ধর্মীয় কুসংস্কার ও 
পাকিস্তানের 


খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন 
মুসলিম পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী । ইসলামি 


অপরিনামদর্শী 


আদর্শ ও আরব ইরানের এতিহ্য তার 


রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কঠোর হাতে 
লেখনী পরিচালনা করেন। ১৯৭১ 
সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিও 
তার অনুরূপ সমর্থন ছিল। তিনি ধর্মকে 
কখনো রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে 
ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। 

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে 
কাব্যক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের আগমন 
ঘটে। ১৯৪৪ সনে ২৬ বছর বয়সে 
তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ সাত সাগরের 
মাঝি প্রকাশিত হয়। কিশোর বয়স 
থেকেই তিনি কাব্য-চর্চা শুরু করেন 


কবিতায় উজ্জীলভাবে ফুটে ওঠেছে। 
তাই মুসলিম জাগরণের কবি হিসেবে 
কাজী নজরুল ইসলাম যে অসাধারণ 
খ্যাতি অর্জন করেন, তেমনি মুসলিম 
রেনেসার কবি হিসেবে ফররুখ 
আহমেদকেও আখ্যায়িত করা যায়। 
সাত সাগরের মাঝি ফররুখ আহমদের 
প্রথম এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
কাব্যপ্রস্থ। মূলত এ গ্রন্থে ফররুখ 
আহমদের স্বাধীনতা-প্রীতি ও 
মানবতাবোধের সুস্পষ্ট বিকাশ 
ঘটেছে। 


বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা 
প্রকাশিত হতে থাকে । এবং একজন 


ফররুখ আহমদ ভাষা আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫২ 


নবীন কবি হিসেবে তিনি সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। সে সময় 


সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত 
ঘটনার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 


থেকেই পত্র-পত্রিকায় তার ওপর 


জনগণের সাথে কীধে কাধ মিলিয়ে 


লেখালেখি শুরু হয় এমনকি কলকাতা 


ফররুখ আহমদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 


রেডিওতে তীর ওপর আলোচনা 
সম্প্রসারিত হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই 
তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান 


পড়েন। তিনি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা 
কেন্দ্রের শিল্পীদের ধর্মঘটে যোগদানে 
সংগঠিত ও উৎসাহিত করেন। বায়ান্নর 


কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন 
১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ 


পর রেডিওতে কর্মরত শিল্পী-আলতাফ 
মাহমুদ, আবদুল আহাদ, আবদুল 


দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফররুখ আহমদ 
দুর্ভিক্ষের মর্মন্তদ দৃশ্য নিয়ে অসংখ্য 
কবিতা রচনা করেন। 

সে সময়ে লেখা তার প্রায় ১৯টি 


হালিম চৌধুরীর সঙ্গে কবি ফররুখ 
শিল্পী-ধর্মঘটে যোগ দেন। তিনি 
তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকদের ব্যঙ্গ 
করে 'রাজ-রাজরা” নামে একটি নাটক 


কবিতায় দুর্ভিক্ষের চিত্র ফুটে ওঠেছে। 


লেখেন যা ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ে 


১৯৪৪ সালে কবি সুকান্ত ভষ্টাচার্ষ 
আকাল নামে যে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ 


অভিনীত হয়। প্রখ্যাত নাট্যকার মুনীর 
চৌধুরী তাতে অভিনয় করেন। 


করেন, তাতে ফররুখ আহমদের লাশ 


পরবর্তীতে বেনজীর আহমদ ও আবু 


কবিতাটি স্থান পায়। দুর্ভিক্ষ নিয়ে 
যারা সে সময় কবিতা লিখেছেন 


জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত নয়াসড়ক 


সংকলনে প্রকাশিত হয়। গীতি কবিতা, 


তাদের মধ্যে ফররুখ আহমদের 


মহাকাব্য, সনেট, গল্প, উপন্যাস, 


কবিতা ছিল অনেকটা ভিন্ন ধরনের, 


নাটক, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, বেতার কথিকা, 


স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমপ্তিত ও গভীর আবেদন 
সৃষ্টিকারী। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 


গীতি-নকশা প্রভৃতি সৃষ্টিশীল রচনায় 
তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কবিতা 


কবিতাগুলোর মধ্যে লাশ কবিতাটি 
অন্যতম । 

চল্লিশের দশকে ইংরেজবিরোধী 
স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ পাকিস্তান 
আন্দোনের প্রবলতর হয়। এ সময় 
স্বাধীনতার সপক্ষে গণজাগরণমূলক 


রচনায় তিনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
করেছেন। 

ফররুখের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা 
১৫। যথা_ ১. সাত সাগরের মাঝি 
(১৯৪৪), ২. আজাদ কর পাকিস্তান 
(১৯৪৬), ৩. সিরাজম মুনীরা 
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(১৯৫২), ৪. নৌফেল ও হাতেম 


ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। তার ব্যঙ্গ 


(১৯৬১), ৫. মুহূর্তের কবিতা 
(১৯৬৩), ৬ হাতেম তাণয়ী (১৯৬৬) 
৭. হে বন্য স্বপ্রেরা (১৯৭৬), ৮. 
ইকবালের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০), 
৯. কাফেলা (১৯৮০), ১০. হাবেদা 
মরুর কাহিনী (১৯৮১), ১১. 
তসবিরনামা (১৯৮৬), ১২. দিলরুবা 
(১৯৯৪), ১৩. এতিহাসিক 
অনৈতিকহাসিক কাব্য (১৯৯৪), ১৪. 
অনুস্বার, ১৫. ধোলাই কাব্য ৷ 

ংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন 
দত্তের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের পর 
অত্যন্ত সফল মহাকাব্য ফররুখ 


কবিতা গ্রন্থের মধ্যে ১. অনুস্বার (ব্যঙ্গ 


প্রশংসনীয় ও জনপ্রিয় ছিল। এক 
সময় বেতার ও টিভিতে খ্যাতনামা 


সনেট), ২. এঁতিহাসিক অনৈতিহাসিক 
কাব্য, ৩. তসবিরনামা ও ৪. ধোলাই 
কাব্য প্রভৃতি প্রধান। 

হাবেদা মরুর কাহিনী ফররুখের গদ্য 


শিল্পীদের কণ্ঠে এগুলো নিয়মিত প্রচার 
হতো । 

সাহিত্যকর্মের জন্য ফররুখ আহমদ 
১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী 


কবিতা গ্রন্থ । গদ্য কবিতা রচনায়ও 


পুরস্কার, ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট 


তিনি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এটা তার 
স্বাক্ষর বহন করে। 

ফররুখ আহমদ শিশু-কিশোরদের জন্য 
প্রচুর ছড়া ও কবিতা রচনা করেন। 
এসব ছড়া কবিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় । 
তার শিশুছড়া গ্রন্থের সংখ্যা ১৫। এর 
মধ্যে অল্পসংখ্যক ছড়া গ্রন্থ কেবল 


আহমদের হাতেম তা'য়ী। কাব্য নাটক 
রচনার ক্ষেত্রে মুসিলম কবিদের মধ্যে 
তিনিই পথিকৃৎ। তার নৌফেল ও 
হাতেম একটি সফল কাব্য নাটক। 


প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত 
শিশুকিশোর রচনা গ্রন্থের নাম: পাখীর 
বাসা (১৯৬৫), হরফের হড়া 
(১৯৬৮), নতুন লেখা (১৯৬৯), ছড়ার 


এটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আয়ুস্মতীর 
চেয়ে অনেক উন্নতমানের রচনা । 


আসর (১৯৭৯), ড় 
(১৯৮০), কিস্সা কাহিনী (১৯৮৪), 


সনেট রচনায় ফররুখ আহমদ 


মাহফিল ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৮৪), 


সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন 
করেছেন। সম্ভবত, বাংলা সাহিত্যে 
মাইকেলের পর সংখ্যায় এত বেশি 


ফুলের জলসা (১৯৮৫) । 
এছাড়া ফররুখ আহমদ নয়া জামাত 
(১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ 


সনেট হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আজ 


ভাগ) নামে ৪টি পাঠ্যপুস্তক রচনা 


পর্যন্ত আর কেউ রচনা করতে 
পারেননি । ফররুখের পূর্ণাঙ্গ সনেট 


করেন যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। 
ফররুখ আহমদ মূলত কবি। তবুও 


গ্রন্থের মধ্যে মুহূর্তের কবিতা, 
দিলরুবা, ও অনুস্থার প্রধান । মুহূর্তের 
কবিতায় ৯৪টি, দিলরুবায় ৪৯টি, 


তিনি বেশ কিছু স্বার্থক গল্প লিখেছেন। 


এর মধ্যে এচ্ছনন নায়িকা, মৃত বসুধা, 
বিবর্ণ প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প । ফররুখের 


অনুস্থারে ৮৫টি, সিরাজম মুনিরায় 
১০টি, সাত সাগরের মাঝিতে ৭টি, 
আজাদ করো পাকিস্তানে ১টি এবং 
হাতেম তায়ীতে বেশ কিছু সনেট 
রয়েছে। তার সমগ্র রচনা প্রকাশিত 
হলে হয়ত সমগ্ সনেট সংখ্যার হিসাব 
পাওয়া যাবে । রাত্রি নামে একটি সনেট 
রচনার মধ্যদিয়ে ফররুখ আহমদের 
কাব্য জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং 
১৯৭৪-এ একটি আলেখ্য এই সনেটটি 
রচনার মধ্যদিয়ে তার পরিসমাপ্তি 
ঘটেছিল। 


গল্পসমূহ ফররুখ আহমদের গল্প নামে 
আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়েছে। সিকান্দার শার 
ঘোড়া নামে একটি উপন্যাস রচনায়ও 
তিনি হাত দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করে 
যেতে পারেননি । 

ফররুখ আহমদ ভাষা ও সাহিত্য 
বিষয়ক বেশকিছু প্রবন্ধও রচনা 
করেন। ভাষা বিষয়ক কিছু কবিতাও 
তিনি রচনা করেন যা রেডিওতে 
নিয়মিতভাবে প্রচার হতো। কবিতা 


ব্যঙ্গ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ফররুখ 
বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেন। প্রায় 


সংগীত, প্রেম ও ভক্তিমূলক গান এবং 


পনেরটি ছদ্মনামে এসব ব্যঙ্গ কবিতা 
রচিত হয়েছে। স্বনামেও তিনি প্রচুর 


জুলাই'১৯ 


আধুনিক বাংলা সংগীত রচনা করেন। 
মানের দিক থেকে এ গানগ্তলো 


পুরস্কার প্রাইড অব পারফরমেন্স, 
১৯৬৬ সালে আদমজী পুরস্কার এবং 
একই বছরে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ 
করেন। ভাষা আন্দোলনে ফররুখ 
আহমদের অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়নি। উপরন্ত বাংলাদেশ 
স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বেতারের 
চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয় 
এবং সরকারি বাসা ছেড়ে দেওয়ার 
নির্দেশে দেওয়া হয়। অবশ্য বিভিন্ন 
মহল থেকে এর প্রতিবাদ করার ফলে 
শেষ পর্যন্ত তাকে বাসা ছাড়তে হয়নি। 
ইস্কাটন গার্ডেনের সে সরকারি 
বাসাতেই নানা দুঃখকষ্ট, অনাহারে 
অর্ধাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় কবি 
অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন (১৯ 
অক্টোবর, ১৯৭৪)। মৃত্যুর পর অনেকে 
সমবেদনা জানাতে তার বাসায় যান। 
শেষ জীবনে দুঃসহ দুঃখ-দারিদ্র্যের 
মধ্যে বাংলা ভাষার এত বড় একজন 
প্রতিভাবান কবির মৃত্যুতে সকলে 
কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু কবি 
তখন সবকিছুর উধ্ধ্বে। সেই সময় 
হংকং থেকে প্রকাশিত 1777 15951577% 
/71//০ পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ৮ 
নবেম্বর কবির মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর 
প্রখ্যাত সাংবাদিক মার্টিন ডেভিডসন 
লিখেন, “কিছুদিন আগে বাংলাদেশের 
অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ 
মৃত্যুবরণ করেছেন। তার মৃত্যুর কারণ 
অনাহার। কর্তৃপক্ষের অনেকেই তার 
মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন । 

ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর ১৯৭৭ 
সনে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়ে 
ভাষা আন্দোলনে তার কৃতিত্বপূর্ণ 
অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। 
১৯৮০ সালে তাকে মরণোত্তর 
স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয় । 
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ভ্র।ম।ণ 


পৌছতে আমাদের সময় লাগে ২ ঘন্টা 
৪৫ মিনিটি। পাহাড়, সমুদ্র, উপত্যকা, 
সমতল, শহর, গ্রাম মিলে এক অপূর্ব 


রা 
মাশয়াঃ তাহ ও 
আমর পথোভিযেরনামাতবিলিপহিনের 
সীমান্ত রয়েছে। রাজধানী কুটা 
কিনাবালো। মুল শহর কুদাত, 
সানদাকান, ওয়েস্ট কোস্ট ও 
তাওয়াউ। ৭৩ হাজার ৯০৪ কি.মি. 
আয়তনের এই দেশে ৩৮ লাখ ৭০ 
হাজার মানুষ বাস করে । ৩০ হাজার 


জুলাই'১৯ 


সাবাহ কখনো ক্রনাই, 
কখনো জাপান, কখনো ব্রিটিশের 
অধীনে শাসিত হয়। ১৯৬৩ সালের 
৩১ আগস্ট বিটিশ কর্তৃপক্ষ সাবাহকে 
স্বায়ত্শাসন প্রদান করে। ওই বছর 
সদস্যভুক্ত হয়। ওয়েস্ট মিনিস্টার 
রয়েছে এখানে । একজন সাংবিধানিক 
সুলতান বা রাজা থাকলেও নির্বাহী 
ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন চিফ 
মিনিস্টার । তিনিই সরকার প্রধান । 
সাবাহ প্রদেশে ৫টি বিভাগের অধীনে 
২৭টি প্রশাসনিক জেলা রয়েছে । মালয় 
সককারি ভাষা এবং ইসলাম রাষ্ট্রীয় 
ধর্ম। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নির্বিঘ্নে 
তাদের ধর্ম ও কৃষ্টির অনুশীলন করার 
স্বাধীনতা ভোগ করেন। প্রাকৃতিক 
সম্পদে সমৃদ্ধ সাবাহ এর অর্থনীতি 
রপ্তানিনির্ভর | পেট্রোল, গ্যাস, টিম্বার, 
পামতেল ও কৃষিজাত পণ্য রাষ্ট্রীয় 
আয়ের প্রধান উৎস। 


এখানে প্রচুর কলা উৎপন্ন হয়। 
তাগলিগ ও ভিসাইয়ান ভাষায় বিশেষ 
এক প্রজাতির কলাকে সাবাহ বলা 
হয়। এখান থেকে নামের উৎপত্তি। 
অনেকে মনে করেন সাবাক থেকে 
সাবাহ নামের জন্ম । সাবাক অর্থ এমন 
স্থান যেখানে পাম থেকে চিনি আহরিত 
হয়। কারো কারো ভাষ্য মতে আরবী 
শব্দ সাবাহ থেকে এর উৎপত্তি, যার 
অর্থ প্রভাত। আসলে কোথা থেকে 
সাবাহ নামের উৎপত্তি সত্যিকারভাবে 
চিহিত করা কঠিন। সাবাহকে বলা হয় 
বায়ুপ্রবাহের নিয়নভূমি (77০ 1779 
12107) 1716 777) | মালয় ভাষায় 
বলা হয়, 1/22271 4)1 89//91 
1321 কারণ পূর্ব এশিয়ার 
টাইফুন/ঘূর্ণিঝড় বেল্টের নিচে সাবাহ 
অবস্থিত। 

ইসলামের আগমন 

দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে 
ব্রনাই ও সুলু সালতানাতের প্রভাবে 
এখানে ইসলামের আগমন ঘটে। 
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ভ্র।ম।ণ 
আরব ও ভারতীয় সুফিসাধক ও 


সকাল ১০ টায়। এটা মালয়েশিয়ার 


বণিকগণ এ অঞ্চলে ইসলামের বাণী 


অন্যতম প্রদেশ সাবাহ। রাজধানী কুটা 


প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেন। সর্বপ্রথম বাজাও জনগোষ্ঠী 


কিনাবালো। এক দেশ হলেও 


স্বদেশিদের পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। নিয়ে 


৯০ দিন থাকার পারমিট দেওয়া হয়। 


মাধ্যমে এখানে ইসলাম বিকশিত হয় 
মুসলমান, ২৬.৬% খিস্টান, 
৬% বৌদ্ধ এবং ৪২ জাতের 
নৃতান্তিকগোষ্ঠী_ আছে সাবাহতে 
তাদের রয়েছে নিজস্ব আচার, সংস্কৃতি, 
ভাষা ও বিশ্বাস। 
উচ্চতর জিডিপির দিক দিয়ে 
মালয়েশিয়ার ১০টি স্টেটের মধ্যে 
সাবাহর স্থান ৬ষ্ট (৮০, ১৬৭ মিলিয়ন 
রিংগিত)। রাষ্ট্রীয় মসজিদ, 
বিচিত্র সৌন্দর্য-সমন্বিত বন্যপ্রাণী, 
গরম পানির ঝর্ণাধারা, সুউচ্চ 
পর্বতশৃঙ্গ, বনাচ্ছাদিত ছ্বীপ, সমুদ্ 
সৈকত, পার্বত্য গুহা, যাদুঘর, 
নৌবিহার, বেলুনে আকাশতভ্রমণ, 
সমুদ্ধ তলা পরিদর্শন (5৫/৫ 
7772), নৌবিহার, প্রমোদ ভ্রমণ ও 
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 


ব' 
জীবনরীতি সাবাহ স্টেটের মূল 
আকর্ষণ । ন্যাশনাল পার্ক কিনাবালো 
থেকে ৮৮ কি. মি. দূরে। ৭৫৪ বর্গ 
কি. মি.জুড়ে এ পার্কের নি 
হাজার প্রজাতির বৃক্ষ, বিচিত্র পাখ 
পাখালি ও বর্ণিল অর্কিড ফুলের 
সমারোহ পর্যটকদের কাছে টানে। 
এটাকে 07500 কর্তৃপক্ষ 
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ঘোষণা করে। 


২ মে সকাল মালিন্দো এয়ারে 


কুটা কিনাবালো আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম 


জুলাই”১৯ 


আদর্শ পাসপোর্টধারীদের লাইনে 


পাট্য কয়েকটা দিন এখানে অবস্থান করে ৫ 


আর বিদেশি হলে পাসপোর্ট 


এবারের মতো আপনাদের অনুমতি 
দেওয়া হলো। আগামীবার আসার 
সময় সিএম থেকে অবশ্য অনুমতি 
য়. আসবেন। এটা আমরা 
কম্পিউটারে নোট দিয়ে রাখছি। খুশি 
মনে বিমানবন্দর ত্যাগ করলাম। 


বাধ্যতামূলক। যথারীতি বিদেশি 
দাড়ালাম 


সোফাতে বসা এক বাঙালি তরুণ 
তাকিয়ে বললো, 


ইমিগ্রেশন কাউন্টারে । বিভিন্ন দেশের 


যাত্রীদের এন্ট্র স্ট্যাম্প দিয়ে বিদায় 
করা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের একজন 


যাত্রীর পাসপোর্ট নেই। আছে ট্যুর 
পারমিট । কিছুকথা জিজ্ঞাসা করে 
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বু দেশের বিশেষত 
পাসপোর্টধারীদের মালয়েশিয়া ঢুকতে 
ভিসা লাগে না। স্বাধীনতার ৫০ বছর 


লাইন থেকে সং 
বাংলাদেনি পাসপোর্টগুলো 


পরও আমাদের জাতিগত মর্যাদা 
(7719717712০) বৃদ্ধি পায়নি। 


একজন কর্মকর্তা ভেতরে চলে 


আমরা নাগরিকরাই এর জন্য দায়ী। 


গেলেন। এরপর ডাক পড়লো উর্ধতন 


সরকারও দায় এড়াতে পারে না। 


এক কর্মকর্তার টেবিলে। তিনি 


আশাবাদী হতে চাই। আমরা একদিন 


জানালেন, আপনাদেরকে 


প্রাচীন কুয়ালালামপুর ফেরত যেতে হবে। 


যেহেতু এখানে আসার আগে আপনারা 
সাবাহ প্রদেশের চিফ মিনিস্টারের 
দফতর থেকে অনুমতিপত্র আনেননি। 
এয়ারলাইনসের সাথে কথা বলে 
আমরা ফিরতি ফ্লাইট ঠিক করে দেব। 
আমরা বিনয় সহকারে বললাম, এ 
নিয়ম আমাদের জানা ছিল না। আমি 
অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক । ইতিহাস 
ও এতিহ্যের সন্ধান আমার নেশা 


মে কুয়ালালামপুর এবং ৭ মে ঢাকা 
ফিরে যাবো । সাথে আছে আমার ছোট 
ছেলে নাঈম তালহা । সে মালয়েশিয়ার 


আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববদ্যালয়ে 
আইন বিভাগে পড়া লেখা করে। তিনি 
অপেক্ষায় থাকলাম প্রায় ৪০ মিনিট 
খানিকপর তিনি বাইরে এসে বলেন, 


গর্বিত জাতি হিসেবে মাথা উচু করে 
দীড়াতে পারবো ইন শা আল্লাহ। 


কিনাবালো: মালয় 
ছীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ পর্বতমালা 

আজ প্রত্যুষে প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে 
যাত্রা করি কিনাবালো পর্বতমালা 
দেখার জন্য । কুটা কিনাবালো থেকে 
এর দুরত্ব ৯৫ কি. মি. । আকাবাকা 
সর্পিল পথ বেয়ে গাড়ি উঠতে থাকে 
ওপরে আরও ওপরে । পীচঢালা পথ, 
মাঝেমধ্যে রেস্টুরেন্ট, হোমস্টে ও 
রিসোর্ট নজরে পড়ে । যত ওপরে উঠি 
তত শিহরিত হই। এক পর্যায়ে মেঘের 
দেখা । হাতে মুখে শরীরে মেঘের 
শীতল পরশ অনুভূতিকে চাঙ্গা করে 
দেয়। রাস্তা অস্পষ্ট হয়ে উঠে। 
আবহাওয়া শীতের মত ঠাণ্ডা। গহীন 
অরণ্য, দীর্ঘদেহী বৃক্ষরাজি, পাখ 
পাখালি ও পোকা পতঙ্গের সুরের 
লহরিতে মুহুর্তে নিজেকে 
হারিয়ে ফেলি। 

হে আল্লাহ! তুমি কিছুই নিরর্থক 
সৃষ্টি করনি। সব তোমারই 
অফুরন্ত কুদরতের স্বাক্ষর 
তোমার এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি 
দেখে আমরা কেবল অভিভূত 
হই। সুবহানাল্লাহ! 


ভ্র।ম।ণ 
বর্ণিও অঞ্চল ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের 


মসজিদ বান্দারায়া নামে পরিচিত। 


সর্বোচ্চ পর্বতমালার নাম কিনাবালো । 
এটি মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশে 


আজ এই মসজিদ দর্শন করি এবং 
জামায়াতের সাথে মাগরিবের নামায 


সাজানো হয়েছে একটি কক্ষ। ই- 
লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া ল্যাব, স্ক্রিনিং 
কক্ষ, নামাযের কক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ, 


অবস্থিত। সমুদ্পৃষ্ঠ থেকে ১৩ হাজার 
উচ্চতাসম্পন্ন সর্বোচ্চ 
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করে। ১৯৫১ সালে মানুষ সর্বপ্রথম এ 
্ না আরোহণ করতে সক্ষম 


কিননালো পর্বতমালার বৈশিষ্ট্য ও 
জীববৈচিত্র্য হলো এখানে ৬ হাজার 
প্রজাতির বৃক্ষ, ৩২৬ প্রজাতির পাখি, 


আদায় করি। তরূণ মালয় ইমামের 
সর্বোচ্চ কিরআত বেশ আকর্ষণীয়। নামায 
শেষে তার সাথে পরিচিত হলাম। 
তিনি বাংলদেশ সফর করেছেন 


স্থাপিত হয় এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
ঘটে ২০০০ সালে । ৩ কোটি ৪০ লাখ 
রিংগিত ব্যয়ে নির্মিত এই মসজিদ 
মদীনার মসজিদে নববীর 


স্থাপত্যকাঠামো অনুসরণ করা হয়। 
নীল ও সোনালি বর্ণের গম্ুজে রয়েছে 


১০০ প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী চিহিত 


আরব স্থাপত্যের প্রভাব । 


হয়েছে। এ পর্বতমালার উপত্যকায় 
1$//2571-এর 


দক্ষিণ চীন সাগরের অন্তর্গত লিকাস 
উপসাগরের তীরে ১৪.৮৩ একর 
জমিজুড়ে অবস্থিত 


12/1251 ফুল ১০০ 
ব্যাসের এবং ওজন হয় প্রায় ১০ 
কেজি। খুব সম্ভববত অনবরত গাড়ি 
চলাচল ও লোক সমাগমের ফলে 
স্বাপদ, সাপ ও হিব্জ প্রাণী রাস্তা ঘাটে 
হানা দেয় না। মালয়েশিয়ার বনে 
জঙ্গলে প্রচুর টা জাতীয় প্রাণী বাস 
করে। প্রতিদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে 
গাছপালা চির সবুজ এবং বনে প্রাণী 
বেঁচে থাকার জন্য অনুকুল । 


১২ হাজার মানুষ একসাথে 
সাবাহ সিটি মসজিদে 


যার অঙ্গরাজ্য সাবাহ এর 
রানা রিনারালোতে অনি 
দ্বিতীয় বৃহত্তর মসজিদ হলো সাবাহ 
৷ স্থানীয়দের কাছে এটি 


জুলাই”১৯ 


চারদিকে 


লকার, প্রিন্টিং ও ফটোকপি সার্ভিস, 
সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাঠকক্ষ ও 
পোস্ট গ্রাজুয়েটদের গবেষকদের জন্য 
রয়েছে ছোট ছোট কক্ষ। একান্ত 
নিরিবিলি পরিবেশে এখানে গবেষণা 
করার সুযোগ অবারিত । সেন্ট্রাল এসি 
থাকায় লেখা পড়ায় ক্লান্তি অনুভব হয় 
না। কোন গ্রন্থ বাসায় নিতে চাইলে 
ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটারে তথ্য দিয়ে 
অনুমোদন নিতে হবে। অননুমোদিত 

নিয়ে চাইলে 


গ্রাজুয়েট গবেষকগণ ২০টি গ্রন্থ ৩০ 
দিনের জন্য নিতে পারেন। আন্ডার 
গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীগণ 
যথাক্রমে ১০টি ও ৫টি বই ১৪ দিনের 


পার্কিং প্রেস। দূরের মুসল্লিদের জন্য লাইব্রেরি হতে ধার নিতে 
সুবিধার্থে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পারেন। 
পরের দিন জা ছি শিয়া 


সুযোগ রয়েছে 
মসজিদের ৩ দিকে রয়েছে ত্্দ 
ফলে দূর থেকে ভাসমান মনে 


হয়। কমপ্লেক্সের আওতায় রয়েছে 
এটিএম বুথ, ৩টি মাদরাসা, একটি 


বিবারের বিভিনাবিভাগ অনুষদ 
ভবন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় 
মসজিদ, অডিটোরিয়াম, খেলার মাঠ ও 
চ্যান্সেলরের কার্যালয় ঘুরে ঘুরে দেখি । 
৩ তলার সেক্ট্রাল র 
একাডেমিক ও রেফারেন্স গ্রন্থের বিপুল 
কালেকশনে ভরা । নোবেল বিজয়ীদের 
তথ্য উপাত্ত ও জীবনপঞ্জি নিয়ে 


জাতীয় খাবার 


যার নাগরিকদের মধ্যে মালয় 
জাতিগোষ্ীর মূল খাবার হলো ভাত । 
তারা ৩ বেলায় ভাতে অভ্যস্ত । তবে 
নাছি লেমাক নামের খাবার তাদের 
বেশ পছন্দ। এটি জাতীয় খাবার 
হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। নারিকেলের 
দুধ ও পানদান পাতা দিয়ে চিকন 
সুগন্ধি চাল রান্না কর হয়। এর সাথে 
থাকে ডিম, সবজি, সালাদ, মাছ, 
মাংস, ভুট্টা, ও ঝাল সস। 
সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, 
ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা এবং 
ফিলিৎ ইনের বাংসামরো ও মন্দানাও 
অঞ্চলে বসবাসরত মালয় জনগোষ্ঠীরও 


-_____ 0 আত্তান্তহীদ ৩৫ 


ভ্র।ম।ণ 


প্রিয় খাবার নাছি লেমাক। প্রাচীন যুগে আছরের নামায এ মসজিদে আদায় সাবাহ চা বাগানের সাথে একটি 


কলা পাতায় নাসি লেমাক পরিবেশন 
ছিল এতিহ্য। এখনো তারা এ এঁতিহ্য 
ধরে রেখেছে । আমি সাবাহ প্রদেশের 
কলাপাতায় মোড়ানো নাছি লেমাক 
দিয়ে ব্েকফাস্ট করতে দেখেছি। নাছি 


লেমাক আমি খেয়েছি। বেশ 
উপাদেয় । 
সাবাহ জাতীয় মসজিদ পরিদর্শন 


আজ দুপুরে কুটা কিনাবালোর 
সেমবুলানে অবস্থিত সাবাহ স্টেট 
মসজিদ পরিদর্শন করি এবং যুহরের 
নামাযও আদায় করি। এটি স্থানীয়দের 
কাছে মসজিদ নিগারা নামে সমধিক 
পরিচিত। বিশাল এলাকাজুড়ে 
মসজিদের অবস্থান । মুসল্লিদের গাড়ি 
পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে সুব্যবস্থা । 
১৯৭৫ সালে নির্মাণকাজ শেষ হলেও 
উদ্বোধন হয় ১৯৭৭ সালে। নির্মাণে 
সময় লেগেছে ৫ বছর। ৫ হাজার 
মানুষ এক সাথে নামায আদায় করতে 
পারে। মহিলাদের নামায আদায়ের 
জন্য রয়েছে পর্দাঘেরা পৃথক স্থান। 
কার্পেট, ঝুলন্ত বাতি, অলংকরণ ও 
পবিত্র কুরআনের উৎকীর্ণ আয়াতের 


বর্ণের গম্থুজ রয়েছে ১৭টি এবং মিনারা 
আছে ১টি, যার উচ্চতা ২১৫ ফুট 
স্থাপত্যশৈলীতে ইসলামি, আধুনিক ও 
মধ্যপ্রাচ্রীতি অনুসৃত হয়। এ 
মসজিদে ইংরেজি ও মালয় ভাষা জানা 
একজন গাইড রয়েছে। তার সাথে 
পরিচিত হলাম। তিনি আমাদেরকে 
মসজিদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে ফিরে 
দেখান । 

মালয়েশিয়ার সাবাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দৃষ্টিনন্দন কেন্দ্রীয় মসজিদ । ভেতরের 
অলংকরণ আরো মনোরম ও সুদৃশ্য । 
প্রতিদিন শত শত চীনা পর্যটক মসজিদ 
পরিদর্শনে আসেন। আমরা আজ 


জুলাই”১৯ 


করি। 
সাবাহ চা বাগান: 


৪ মে মলয়েশিয 
প্রদেশের কুটা কিনাবালো 


থেকে প্রায় 
১৩০ কি. মি. দূরে গগণস্পর্শী 


পর্বতঘেরা গভীর অরণ্যে রানাও 
এলাকায় অবস্থিত সাবাহ চা বাগান 
পরিদর্শন করি । গার্ডেন রিসোর্টে বাগান 
থেকে সদ্যতোলা পাতা দিয়ে চা পানের 
মজাই আলাদা । আমরা দারুচিনি 


মর্মন্তিক ইতিহাস বিজড়িত। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের (১৯৪২-৪৫) সময় ৬৪১ 
জন বিটিশ সৈন্য জাপানের হাতে 
গ্রেপ্তার হন। এসব সৈন্য ছিল রয়েল 
আর্টিলারি রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত । 
তাদের কমান্ডার ছিলেন মেজর ক্লেয়ার 
ক্যারি। জাপান এসব যুদ্ধবন্দির সাথে 
অমানবিক আচরণ করে। রানাও 
এলাকা থেকে এসব সৈন্যদেরকে বন- 
জঙ্গলের পথে হাটতে বাধ্য করে। এ 
পদযাত্রীকে বলা হয় /)9917 777707 
২২৬ কি. মি. জঙ্গলাকীর্ণ পথ পাড়ি 
দিয়ে সানদাকান নামক এলাকায় 
পৌছতে পৌছতে সব সৈন্য প্রাণ ত্যাগ 
করেন। তাদের সাথে খাবার ও পানি 
ছিল না। তাদের দেহ সমাধিস্থ করারও 
কোন ব্যবস্থা হয়নি। বন-বাদাড়ে 
তাদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। 
নিহত সৈনিকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে 
২০১১ সালে ৬৪১টি সামুদ্রিক পাথর 


মিশ্রিত চা পান করে পরিতৃপ্ত হই। 


দিয়ে সাবাহ চা বাগানের ভিত্তি স্থাপন 


এখানে নানা ফ্লেভারে বিশেষ করে 
ভ্যানিলা চা, জেসমিন চা, ল্যাভেন্ডার 
চা, আগরউড চা, ক্যামেলিয়া চা, 
লেমন চা, দারুচিনি চা, আদা চা, গ্রিন 
চা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্রান্ডের কয়েক 
কেজি চাপাতা কিনি। গার্ডেন 
প্যাকেটজাত হওয়ায় এসব চাপাতার 
চাহিদা বেশি। বিস্তৃত উপত্যকাজুড়ে 
রয়েছে চা বাগান। এ বাগানের চাপাতা 
শতভাগ ক্যামিকাল ও কীটনাশকমুক্ত। 
পাহাড়ের ওপর রয়েছে চা কারখানা । 
ওখানে দেখলাম চা প্রপঞ্রিয়াজাত 
হচ্ছে। কিনাবালো পর্বতশৃঙ্গের মুখে এ 
চা-বাগান যা সমুদ্পৃষ্ঠ হতে ২ হাজার 
২৭২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। প্রায় 
সময় বৃষ্টি, মেঘমালা ও শীতল 
পরিবেশ হওয়া কারণে চা গাছগুলো 
সতেজ, বসন্তকালের মত চা পাতার 
কুঁড়ি সগ্হ করা হয়। চা বাগান 
ও আবাসিক রিসোর্ট । ১৯৮৪ সালে 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তুন ডা. মাহাথির 
মুহাম্মদ এ চা বাগানের উদ্বোধন 
করেন। 


করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি ফলক চা 
বাগানে রক্ষিত আছে। পরবর্তীতে 
জাপান সরকার এ ঘটনার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করে। 


মোড়ানো রসালো 


দেখা যায়। নিচে ট্রে এবং ওপরে 
পলিথিনের পাতলা আবরণে মোড়ানো 
যাতে ধুলোবালি থেকে সুরক্ষা থাকে 
পর্যটকদের কাছে এগুলোর বেশ 
চাহিদা রয়েছে। খাওয়ার পর 
প্লাস্টিকের ট্রে ও পলিথিন যত্রতত্র না 
ফেলে নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলার 


__'া লু) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ব্র।ম।ণ 
রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। লাল ও হলুদ 


থেকে ১৬৪ ফুট পর্যন্ত উচু হয়। 


বর্ণের তরমুজ, কীঠাল, দুরিয়ান, 
জান্্ুরা, পেঁপে, শাম্মাম, আম, 
আনারস,আঙ্গুর, আতা ও শরিফার 
চাহিদা বেশি। ছোট এক ট্রেফল ৫ 
রিংগিত বা বাংলাদেশি ১০০ টাকা । 


আল্লাহ তায়ালা মহাসমুদ্ধে কত বিচিত্র, 
কত প্রজাতির, কত বিশালদেহী প্রাণী 
তৈরি করেছেন ভাবতে অবাক লাগে । 
সমুদ্ধ বিজ্ঞানীদের মতে চীন সাগরে 
প্রায় ৬০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। 
এখানে শৈবালের উপস্থিতি অধিক 
হারে থাকায় মাছের প্রজননও বেশি । 
মালয়েশিয়ার সাবাহ জাতীয় যাদুঘরে 
এক তিমির কংকাল। তিমিটি ব্রাইড 
প্রজাতির (8727০. 77712) | দৈর্ঘ 
১৮.৬ মিটার। মাথার খুলি ৪.৮ 
মিটার । ২০০৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর 
সাবাহ প্রদেশের কুটা কিনাবালোর 
অধীন গয়া দ্বীপ সাগরে এটি পাওয়া 
যায়। 


থাইল্যান্ডের পথে ঘাটে একটি ফল 
বেশ দৃষ্টিগোচর হয় তার নাম দুরিয়ান। 
এ ফল সব বয়সী মানুষের কাছে বেশ 
জনপ্রিয় এবং ফলের রাজা হিসেবে 
খ্যাত। এটি 714৫1776976 গোত্রভুক্ত 
বৃক্ষ । ২/৩ শত প্রজাতির দুরিয়ান ফল 
আছে। এর মধ্যে মাত্র ৩০ প্রজাতির 
ফল খাবারের উপযোগী । ০... 
ওজনে প্রায় ১ কেজি থেকে ৪ ঠা 
কেজি পর্যন্ত হয়। বাইরে 

দেখতে কীঠালের মত তবে 


কোষগুলো বেশ বড়। এর & 
মিষ্টি সুগন্ধির তীব্রতা &৪ 


অনেকের কাছে অসহনীয়। 
যার কারণ ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে |. 
ও বিমানে দুরিয়ান পরিবহণ " 
নিষিদ্ধ । রর 
১৫৮০ সাল থেকে মানুষ 
দুরিয়ান ফল খাওয়া শুরু 


মালয়েশিয়া প্রতিবছর ২ লাখ ৬৫ 


কীকড়া বিক্রি হয়। অর্ডার দিলে 
তাৎক্ষণিক পরিস্কার করে রান্না অথবা 


হাজার টন দুরিয়ান উৎপন্ন করে। 
থাইল্যান্ডে সবচে বেশি দুরিয়ান উৎপন্ন 


ফ্রাই করে দেয়া হয়। শামুকের স্যুপ 
এখানে বেশ জনপ্রিয়। সাগরের পাড়ে 


হয় এবং প্রতিবছর ৪ লাখ টন দুরিয়ান 
চীন ও হংকংয়ে রপ্তানি করা হয়। 


শত শত মানুষ বিকেল ও সন্ধ্যাবেলা 
টেবিলে বসে সামুদিক মাছ খেতে 


দুরিয়ানের ব্যবহার বহুমুখী । পাকা ফল 
হিসেবে খাওয়া যায়। আবার এথেকে 


দেখলাম। এতদগ্চলের ৫০ ভাগ মানুষ 
মুসলমান আর বাকি ৫০ ভাগ অন্যান্য 


চকোলেট, বিস্কুট ও আইসক্রিম তৈরি 


জাতিগোষ্ঠী । 


হয়। থাইল্যান্ডে দুরিয়ান ভাতের 
সাথেও অনেকে খেতে পছন্দ করেন। 
দুরিয়ান ফলের বিচি সেদ্ধ করে খাওয়া 


ভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতে সমু 
মৎস্যজাতীয় যেসব প্রাণী বাস করে 
এগুলো মাছের হুকুম, হালাল । ইমাম 


যায়। দুরিয়ান ফলের রয়েছে বেশ 
পুষ্টিগুণ । ৩৩% থায়ামিন বি১, ২৪% 
ভিটামিন বি-১ ও ম্যাঙ্গানিজ। 


আওযায়ী এর মতে যেসব সাপ বিষাক্ত 
নয় এগুলো খাওয়া জায়েয । 

মালয়েশিয়ায় তো নুডলসের সাথে 
অক্টোপাসের বাচ্চাও ফ্রাই করে বিক্রি 


দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা কত সুমিষ্ট 
ফল তৈরি করেছেন তা ভাবতে গা 
শিউরে ওঠে । একেক দেশের মাটি ও 
আবহাওয়া একেক ফলের জন্য 
উপযোগী । 


ফিস মার্কেটের বৈচিত্র্য 

মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশের কুটা 
কিনাবালো ফিস মার্কেট পরিদর্শন করি 
সন্ধ্যাবেলায়। বিভিনন প্রজাতির 
সামুদ্রিক জীবন্ত মাছ, চিংড়ি, বাগদা, 


গলদা, শামুক, অক্টোপাস, ' কোরাল, 


করে। দুরিয়ান গাছ ৮২ রগ 


জুলাই*১৯ 


করা হয়, আমাদের দেশে তরকারির 
সাথে যেমন ছোট চিংড়ি রান্না করা 
হয়। ইসলামি আইনবিদ ও ফকিহদের 
মতে গুইসাপ খাওয়া জায়েয । তবে 
মহানবী (সা.) নিজে খাননি কিন্ত 
সাহাবিদের খেতে নিষেধ করেননি । 
এখনো আরবদেশে গুইসাপ খাওয়ার 
রেওয়াজ আছে। 


' তার সাথে সাক্ষাৎ করে কুশল 
এ বিনিময় করি। তার নাম 
| হাফেয মাওলানা যুবায়ের । 
, পড়া লেখা করেছেন শ্রী 
পাতালিং তাবলীগ মারকাঘ 
সই মাদরাসায় 

আমাকে জানালেন এখানকার 
বহু মুসল্লি প্রতি বছর 
১৫ ংলাদেশের কাকরাইলের 


আত্তার্তহীদ ৩৭ 


শি।ক্ষা। ও ।সং।স্কূ।তি 


শিক্ষাবর্ষের শুরুতে: তালিবুল 
ইলমদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা 


মাওলানা যাহেদ রাশেদী 

[শাওয়ালের দ্বিতীয় দশকে পুরো দক্ষিণ এশিয়া অর্থাৎ পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা এবং আরও কিছু দেশের লক্ষ 

লক্ষ দীনী শিক্ষার্থতিষ্ঠানের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুর হয় । শিক্ষাবর্ষের 

শুরুতে তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা পেশ করছেন 
পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আলিমে দীন পাঞ্জাব প্রদেশের 

গুজরানওয়ালাস্থ নাছরাতুল উলুম মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা 

যাহেদ রাশেদী (দা. বা.)। লাহোর হতে এঁকাশিত রোযনামায়ে 


ইসলাম থেকে অনুবাদ করেছেন মাওলানা শিহাব সাকিব_ সম্পাদক 


দীনী শিক্ষাকে নিজের 

প্রয়োজন মনে করুন 

দীনী শিক্ষাটা নিজের প্রয়োজন মনে 
করে হাসিল করুন। যে মহান শিক্ষা 
আপনারা লাভ করছেন সেটাকে নিজের 
পড়ালেখার মান ভালো হবে এবং 
আপনি তৃপ্তি পাবেন। আল্লাহ না 


তিলাওয়াত করাও আমাদের ওপর 
ফরয । কারণ সহীহ তিলাওয়াত ছাড়া 
আমাদের নামায হবে না। নামায শুদ্ধা 
হওয়ার জন্য তিলাওয়াত সহীহ করতে 
হব এবং নামাযে পড়ার জন্য কিছু সুরা 
মুখস্থ করতে হবে। তাছাড়া নামাযের 


আমাদের মাদরাসায় আসাটা যেন 
উইন্ডো শপিং না হয়। আপনারা যখন 
দীনী প্রতিষ্ঠানে এসেছেন, ভালোভাবে 
পড়ালেখা করুন। আজকাল উইন্ডো 
শপিং করে মানুষ । বড় বড় মার্কেটে 
যায়। জিনিসপত্র দেখে, চেক করে। 


ভেতরে আরও দোয়া দরুদ আছে 
সেগুলোও সহীহভাবে পড়তে হবে। 


করুন, যদি বাধ্য হয়ে দীনী 
শিক্ষাকেন্দ্রে এসে থাকেন তাহলে 
পড়ালেখার মানও তেমনি হবে। এটা 
শুধু বোঝার বিষয় না, এটি একটি 
বাস্তবতা যে, দীনী শিক্ষাটা যেমন 
আপনার নিজের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি 
আপনার পরিবার ও সমাজের 
প্রয়োজন । 

দীনী শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবন 
উদ্দেশ্যহীন ও অপূর্ণ থেকে যাবে। 
যেমন আমাদের কালিমা পাঠ করতে 
হয়। &1 ০১১4 4131113 সহীহ 
শুদ্ধভাবে কালিমা পাঠ করার জন্যও 
আমাদের দীনী শিক্ষার প্রয়োজন 
রয়েছে। লা ইলাহার লার মাঝে এক 
আলিফ টান হবে। টান ছাড়া পড়লে 
অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। সহীহভাবে 
না পড়লে অনেক সময় অর্থ পরিবর্তন 
হয়ে যায়। তেমনি সহীহভাবে কুরআন 
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নামাযের অন্যান্য মাসআলা মাসায়েল, 
নামাযে কী কী কাজ ফরয, কী কী 
কাজ সুন্নাত। কোন কাজের দ্বারা 
নামায ভেঙে যায়। আর কোন কাজের 
দ্বারা নামায মাকরুহ হয়। এভাবে 
দীনের সব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান 
অর্জন করতে হবে । রোযার মাসায়েল, 
সামর্থ্যবানদের জন্য হজ ও যাকাতের 
লেনদেন, আচার ব্যবহার, আত্মার 
পরিশুদ্ধতার জ্ঞান তো সবার জন্যেই 
জরুরি । 

এসব প্রথমত আমাদের নিজেদের জন্য 
শিখব, নিজেদের জীবনে এসব 
বিধানের বাস্তবায়ন ঘটাব। এরপর 
মানুষকে শেখাব। 


যেন উইন্ডো শপিং না হয় 


ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করে বাড়ি ফিরে 
খালি হাতে । এটাকে উইন্ডো শপিং 
বলে। 

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মাদরাসাসমূহেও 
এই প্রবণতা আজকাল লক্ষ করা যায় 
যে, কিছুদিন মাদরাসার চার দেয়ালের 
ওল্টায়, উত্তাদদের সামনে বসে, আট 
হাতে বাড়ি ফিরে । সে না নিজের কোন 
উপকার করতে পারে, আর না উম্মাহর 
কোন কাজে আসে। আপনার এই 
মাদরাসায় আসাটা যেন উইন্ডো 
শপিংয়ের মত না হয়। বরং কাজের 
হয়। 

আপনার পড়ালেখাটা যেন আপনার 
এবং জাতির উপকারে আসে সে দিক 
বিবেচনা করে পড়ুন। মেহনত করুন । 
ইনশাল্লাহ ফল পাবেন। দীনী 
মাদরাসাসমূহের অবশ্য পালনীয় 
বিধানগুলো মেনে চলবেন, যেমন 


___া'লা'কলুুু্ আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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নিয়মিত উপস্থিতি, সময়মত দরসে 


দেখা যায়। এগুলোও নিজের আমলী 


শেষ করার আগে আযাতিযা ও 


আসা, শুধু দৈহিকভাবে নয় 


জীবনে আছে কিনা দেখে না, দেখে 


আত্মীকভাবেও উপস্থিত থাকবেন। 


অন্যদের মাঝে এগ্তলোর চর্চা হয় কি 


প্রতিদিনের সবক দরসে বসার আগেই 


না। ফলে ইলম যদিও কিছু হাসিল 
হয়ে যায়, যে রকমেই হোক আর যে 
মানেরই হোক, আমলের ক্ষেত্রে কমতি 
থেকেই যায়। অথচ সত্যিকারের 
আলেম হওয়ার জন্য ইলম অনুযায়ী 


আমল করতে হবে । আমল ছাড়া শুধু 


তাদের থেকে সর্বোচ্চ ইস্তেফাদা করা 
সম্ভব হবে না। উত্তাদদের সাথে 
আমাদের সম্পর্ক যেন শুধু দরসের 
ভেতর সীমিত না থাকে । কিতাব খাতা 
কলমের প্রতি সযত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখবেন। এসবের প্রতি 
অসতর্কতামূলক কোন আচরণ করবেন 
না, অবহেলার তো প্রশ্রই আসে না। 
আপনার মাদরাসার নিয়মনীতির প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন । নিজের সর্বোচ্চ 
ত্যাগ দিয়ে হলেও মাদরাসার আইন 
কানুন মানার চেষ্টা করবেন। আপনার 
দ্বারা কখনো কোন আইন লঙ্ঘন হয়ে 
গেলে বিনীতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে 
ক্ষমা চাবেন এবং নিজেকে শুধরে 
নেবেন। 


যা পড়বেন তার 
আমলী মশক করবেন 

যা পড়বেন তার তামরীন ও আমলী 
মশক করবেন। স্কুল কলেজের 
এলে লেবরটরিতে গিয়ে এর প্র্যাকটিস 
করানো হয়। বিপরীতে মাদরাসায় 
আমরা যা পড়ি বাস্তব জীবনে তা 
প্রয়োগ করি না। যেমন- কুদুরী বা 
ফিকহের অন্য কোন কিতাবে সালাতের 
আদাব পড়ি কিন্ত আমাদের প্রতিদিনের 
সালাতে এর প্রয়োগের প্রতি লক্ষ রাখি 
না। 

হ্যা, অন্যের সালাতে এগুলোর 
উপস্থিতির খোজ অনেকেই নেয়। 
কুরআন ও হাদীসে আখলাক, আদাব 
ও সুনান পড়ি, তবে বাস্তব জীবনে 
এগুলোর অনুশীলনের প্রতি উদাসীনতা 
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শুধু জ্ঞানার্জন ক্ষতি বৈ আর কিছুই বয়ে 
আনবে না। 


তালিবুল ইলমদের প্রতি একটি বিশেষ 
নিবেদন, আপনারা যা পড়বেন, 
পড়াবেন, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন 
করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। 
ইলম অনুযায়ী জীবন গঠন করা 
ইলমের আবশ্যকীয় অংশ। এর 
মাধ্যমে ইলম উদ্দেশ্যপূর্ণ ফায়দাজনক 
হয়। 

অনুবাদ: মাওলানা শিহাব সাকিব 


সূত্র: রোযনামায়ে ইসলাম, লাহোর, ৫ আগস্ট 
২০১৫ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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ইতিমধ্যে আমাদের কওমি মাদরাসায় 
একটি নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। 
আল-হামদু লিল্লাহ। এ শুভ মুহূর্তে 
দিল ও যবান যেমন আল্লাহর শোকরে 
সারশার হবে তেমনি বিগত জীবনের 
মুহাসাবা ও আগামীর জন্য পোখতা 
পিছনের 


আখলাক এবং যিকর-ফিকর সর্ববিষয়ে 
অধিক ফলপ্রসূ বানানোর একান্ত 
প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

এ প্রসঙ্গে আমার প্রথম দরখাস্ত এই 
যে, আস-সানাতাল আতিয়ার ধোকা 
থেকে নিজেকে হিফাযত করুন, অন্তত 
এই ধোকায় পতিত হওয়ার 
অনুভূতিটুকু সংরক্ষণ করুন। শায়খ 
যাহিদ আল-কাউসারী (রহ.) বলেছেন, 


০৮০৮১৭৯৪০৯০ 85৮৪ ০০০ 
2০০ 5৫০ এ ০০০৪ ৮০ ২৬ এ 


খু। ০০০] 062 ১৪০ 
“তুরস্কে প্রবাদ আছে যে, তুমি যদি 
কোনো তালিবে ইলমের অন্তরকে 
বিদীর্ণ কর তাহলে দেখতে পাবে 
অন্তত ১০০টি মাসাআলার বিষয়ে 
লেখা রয়েছে, আগামী বছর ।' 
আল্লাহ আমাদের হালত এমন না 


করুন। 
দ্বিতীয় দরখাস্ত এই যে, আমি কিতাব 
বুঝি কি না তা নির্ধারণ করতে যেন 
ভুল না করি। অনেককে দেখা যায়, 


জুলাই”১৯ 


নতুন শিক্ষাবর্ষ: তালিবে ইলম 
ভাইদের প্রতি কিছু নসীহত 


মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক 


যে, আমি কিতাব বুঝি। অথচ তার 
বোঝাটা যথার্থ কি না তা সে কোনো 
উত্তায থেকে যাচাই করেনি। তাই 
অনেককে দেখা যায়, বোঝার ব্যাপারে 
ভুলবোঝাবুঝিতে থাকে । তাই আমার 


বা নির্ভরযোগ্য উরদু বা বাংলা শারহের 
সাহায্য নেওয়ার পরও যদি মতলব ও 
মাফহুম ইবারতের ওপর মুনতাবিক 
করে নেওয়া যায় তা-ও এক ধরনের 
কিতাৰ বোঝা বলে গণ্য এবং 
একপর্যায়ে তা ইসতি'দাদে পরিণত 


অনুরোধ, যেকোনো নতুন কিত 


হতে পারে। কিন্তু শুধু দরসী তাকরীর 
শুনে বা কোনো শারহের সাহায্য নিয়ে 


বৰ 
মুতালাআয় এলে চাই তা দরসী হোক 
বা দরসী কিতাবের কোনো শারহ, তার 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ বহছ সাথীদের সাথে 
মুযাকারা করুন এবং উত্তাযকে শুনিয়ে 
আপনার বোঝা যথার্থ কি না যাচাই 
করুন। এ মূলনীতি সেসব কিতাব বা 


মতলব ও মাফহুম বা তার খুলাসা 
অনুমান করতে পারলেও ইবারতের 
সাথে মিলিয়ে নিতে না পারে তাহলে 
তা কিতাবি ইসতি'দাদের কোনো 
স্তরেই পড়ে না। তাই আমরা 


শারহের ব্যাপারে বেশি প্রযোজ্য 
যেগুলোতে ফন্ী উসলুব গালেব। এ 
ধরনের কিতাবে শুধু তারকীব বা 
তরজমা বোঝা আলোচ্য বিষয় 


অনুমাননির্ভত বোঝাকে কিতাবি 
ইসতি'দাদ বা কিতাব বোঝার সমর্থক 
মনে করে ধোকায় না থাকি। 

চতুর্থ দরখাস্ত এই যে, ইবারত হল্‌ 


যথাযথ অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট নয় 
মুখতাছারুল মাআনী, হিদায়া, 


করতে পারাকে ফন্নী ইসতি*দাদ মনে 
করে ধোকায় না পড়ি। এ বিষয়ে 


জালালাইন, ফাতহুল কাদীর, ফাতহুল 
মাআরিফুস সুনানসহ এ ধরনের আরও 


নিজের সমঝের জায়েযা দুইভাবে 
নেওয়া যায়: 
এক. যে ফনের যে কিতাবটি আমি 


অনেক কিতাবের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি 


পড়ছি সে ফনের এ স্তরের আরেকটি 


খুব গুরুত্বের সাথে মনে রাখা উচিত। 


কিতাব, যাতে বাস্তবমুখী প্রয়োগ ও 


তৃতীয় দরখাস্ত এই যে, আমরা যেন 


অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া 


কিতাবি ইসতি'দাদের অর্থ বুঝাতে ভুল 


হয়েছে তা মুতালাআ করে দেখা । যদি 


না করি। কিতাবি ইসতি"দাদের সঠিক 


তা সহজে বুঝে না আসে তাহলে 


অর্থ হল ইবারত বিশুদ্ধ পড়তে পারা, 


সাবধান হতে হবে যে, কিতাবি 


নাহবী তারকীব বোঝা, আলফাযের 
ছরফী রূপ ও লুগাবি মাফহুম বুঝতে 
পারা। অতপর ইবারত থেকেই তার 


ইসতি'দাদের সাথে ফরী ইসতি'দাদ 
পয়দা হচ্ছে না। 
দুই, দরসী কিতাবের কোনো এমন 


মর্২মতলব এবং আলোচিত বিষয়ের 


শারহ মুতালাআ করা, যাতে ফনী 


সমাধান বুঝতে পারা । কোনো আরবী 


উসলুব গালেব। যদি তা মুতালাআ 


ইলমী শারহের সাহায্যে এই বুঝ অর্জন 
হওয়া দোষণীয় নয়। এমনকি 


করতে আগ্রহ না হয় বা শুধু লফযী 
তরজমা বুঝেই ক্ষান্ত থাকি তাহলেও 


প্রয়োজনে কারো সঙ্গে মুযাকারা করে 


বুঝতে হবে ফনী ইসতি"দাদ পয়দা 
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হচ্ছে না। তবে এসকল মুহাসাবা ও 
জায়েযাও নিজের তা'লীমী মুরববীর 


একটি মুখতাছার রিসালা হিফয করা 
সম্ভব না হলেও উপরোক্ত পদ্ধতিতে 


হেদায়েত মোতাবেক এবং তার 
নেগরানীতে হওয়া জরুরি । 

পঞ্চম দরখাস্ত এই যে, শুধু 
ইমতিহানের নতীজার ভর্তিতে 


নিজেকে ভালো ছাত্র মনে না করি। 
অন্যেরা যা-ই বলুক, যতই বলুক আমি 
যেন ধোকায় না পড়ি। অন্যের ধারণা 
বা বলাবলির কারণে নিজের বাস্তব 


কিছু কিছু নছ হিফয করার অভ্যাস 


গড়ে তুলতে হবে। 

সপ্তম দরখাস্ত এই যে, হযরত 
মাওলানা আবদুর রশীদ নু'মানী (রহ.) 
এর নসীহত মোতাবেক দৈনিক 


তাজদীদে নিয়তের চেষ্টা করি এবং 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর 
কিমাতুষ যামান ইনদাল উলামা কতাবে 


পেশকৃত হেদায়েত মোতাবেক সময়ের 
শুধু হিফাযত নয়, কাস্ব করারও চেষ্টা 


করি। অর্থাৎ অল্প সময় থেকেও বেশি 


বেশি ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করি। 


আখেরী দরখাস্ত এই যে, মিন 


আদাবিল ইসলাম বা আদাবে মুআশারা 


মুতালাআ করে নিজের কথাবার্তা ও 


আচার-আচরণকে বা-আদব বানানোর 
চেষ্টা করি। ওয়াল্লাহুল মুয়াফফিক 
ওয়াহুয়াল মুসতাআন। 


অবস্থা ভূলে যাওয়া চরম 
নির্বদ্ধিতা। তাই চেষ্টা 
করব শুধু ভালো ছাত্র 
নয়; বরং একজন আদর্শ 
ছাত্র হিসেবে নিজেকে 


-২০১৯ইং 
ফাহমুন নুসুসে তুষ্ট না বুধবার নন্দন হাউজিং সোসাইটি জামে অসজিদ, আকবরশাহ, চট্টথাম। 
থেকে হিফযুন নুসুসের ২০১৯ইং রব | দেওয়ানহাট সিএসভি কলোনী জামে মসজিদ, মনসুরাবাদ, চ্টথাম। 
ইহতিমাম করি। বৃহস্পতিবার সিজিএস কলোনী জামে মসজিদ, আগ্রাবাদ, চটথাম। 
দারুত তাওহীদ জামে মসজিদ, ফুরফুরা নগর, রূপালী আ/এ, দক্ষিণ 
বিষয় ভাও্ক কুরআন কাট্টলী, পাহাড়তলী, । 


আমিন শাহী জামে মসজিদ, আমিন জুট মিল লিঃ, ষোলশহর, চট্টথরাম ৷ 
০১ নং সড়কস্থ বন্দর নতুন মার্কেট জামে মসজিদ, বন্দর, চট্টশ্বাম । 


হাদীস, বার 


11177177111 
111117111111111 


অর্থবহ এ 
আদইয়ায়ে মা'সূরা -২০১৯ইং 
খ্রীন ভ্যালি হাউজিং সোসাইটি (আল-আমিন) মসজিদ, 
অতপর দীনের উসুল ও 2855 ঝ্টাইল গেইট, বায়েজিদ বোামী উউগারসলে 
রকি রর রব | ছিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ, বাঘঘোনা, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম ৷ 
কাওয়ায়ে ২ র এ টাইগারপাস কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ, টাইগারপাস, খুলশি, চট্টখাম । 
-২০১৯ইং রঃ পজেড, ৷ 
১ | 
রি তলা কলোনী মসজিদ, 
কিছু হিফয করা উচিত, | বাদ মাগরিব || আমাবুদ রমা বহতা কলোনী জে 
মুযাককিরা (ইয়াদদাশত) রা টিটি ক৮70-15 9 
শি ্ে রহঃ ৬ রর দি য় ড্রাত । 
উক্ত ছ্বীন্মি মাহ্‌হ্িতো স্নবান্ধত্ব ভন্পক্ঞিত্ ৫খতেক ীর সাত হুজ্ঞুতেল 
এ লিপিবদ্ধ করার সিল হার অলি নন তর 
পাশাপাশি স্মতিতেও হান্িতিলল জন্নত এতভত্দান্মিকা কম্মিটিল পাম্ষ ৫খত্ক দাওয়াত ইবন । 
সংরক্ষণ করার চেষ্টাও ৯১১০৯০//৪ 
শিক্ষাজীবনের রাতের যু হ্যা 
শুরু ফুরফুরা দরবার, ফুরফুরা নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, রূপালী আবাসিক এলাকা, 
থেকেই চালিয়ে যেতে (সাগরিকা রোডস্থিত বিভাগীয় স্টেডিয়ামের পশ্চিম পার্শ্বে), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম । 


হবে। সালাফের মতো 
প্রত্যেক ফনের কমপক্ষে 
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যোগাযোগ ৪ ০১৭১১-৪৪ ৭৪২৬, ০১৯১১-৪৬৭১৯২, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১) 


লাগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনা ময়দানে ০২ (দই) দন ব্যাপা, ৩৭তম 


ই সালের) ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ই২, রোজ: বু 
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ড. মো. ইকবাল হোছাইন 


আরবদের বাজার আর বেশিদিন 
সেবাশ্রমনির্ভর থাকবে না। সেবাশ্রম 
থেকে তা সৃজনশীল শ্রমবাজার বা 
টেকনো শ্রমবাজারের দিকে যাচ্ছে। এ 
বাজারকে নিজেদের করায়ত্ত রাখতে 
ধর্মীয় ও সামাজিক অর্থনীতির সমন্বিত 
প্রচেষ্টা যেমন নিতে হবে, তেমনি 
সরকারকেও আরব দেশগ্তলোর শুধু 
শ্রমবাজারই নয়, শিক্ষা-চিকিৎসা, 
টেকনো ও ধর্মীয় অর্থনীতির বাজার 
ধরার ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে হবে। 
যুক্তরাক্ট্রের ওহাইওতে আর্থসামাজিক ও 
ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলাম 
ক্লিবল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর 
কালচারাল রিলেশনের পরিচালক কার্টি 
ফারমেনের সঙ্গে। কালো স্যুট-টাই 
পরা ক্যাথলিক খিস্টান মধ্যবয়সী স্মার্ট 
মহিলা কার্টির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে 
দেখলাম, তিনি আরব সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছুই 
জানেন। আরবদের সম্পর্কে জানার 
কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই বলে 
দখল এখানে জব মার্কেটের বাড়তি 
আকর্ষণ কি সরকারি চাকরি অথবা 
করপোরেশন। আমার বড় ছেলে 
গ্র্যাজুয়েশনের পর আরবি শেখার জন্য 
দোহায় ৬ মাস থেকেছে । দেখছেন না 
আমার মাথায় স্কার্ফ। এটা আমার 
ছেলের গপছন্দেই এখন নিয়মিত 
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পরিধান করি। চাকরিপ্রার্থী 
আমেরিকানদের কাছে আরবি শুধু 


বিশ্বরাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে 
মধ্যপ্রাচ্যকে অভিহিত করলে অত্যুক্তি 


মুসলমানদের ভাষা নয়, উন্নত জীবনের 


হবে না। বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির 


হাতছানিও বটে। ১৮ ডিসেম্বর ছিল 
আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস। 


অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি তেল 
বাজারের একক কর্তৃত আরবদের 


জাতিসংঘের ছয়টি ভাষার অন্যতম 
আরবি ভাষাকে ইউনেস্কো ২০১০ 


হাতেই। দুবাইয়ের আকাশচুম্বী 
অট্টালিকা তাদের ভিশনের অংশীদার । 


সালের ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক 
আরবি ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা 


বিশ্বের অন্যতম শ্রমনির্ভর বাজার 
বলতে মধ্যপ্রাচ্যেরে বাজারকেই 


করে। আরবি পৃথিবীর পঞ্চম বোঝানো হয়। বিশ্বের ২.৫ বিলিয়ন 
শক্তিশালী ভাষা । শুধু স্পিকিং ডলারের বিশাল অর্থনীতির বাজার 
জনসংখ্যার ওপরই ভাষার গুরুত্ব ক্যাপিটাল অর্থনীতির অন্যতম 


নির্ধারিত হয় না, বরং কেপিআইর (দ্য 
পাওয়ার ল্যাংগুয়েজ ইনডেক্স) 


আকর্ষণীয় কেন্্র। আর মূলত আল 
কুরআন ও রাসুল (সা.)-এর ভাষা 


নির্ধারিত ২০টি সূচকের মাধ্যমে বিশ্বের 


হিসেবে আরবি এখন পৃথিবীর আনাচে- 


শক্তিশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ভাষার সূচক 


কানাচের মুসলমানদের ধর্মীয় 


নির্ধারিত হয়। সূচকের অন্যতম 
দিকগুলো হচ্ছে, ভাষায় কথা বলা 


আবেগের ভাষা । কুটনৈতিক ভাষায় 
বলা হয়ে থাকে, মধ্যপ্রাচ্ই পৃথিবীর 


জনসংখ্যা, জিডিপি, আন্তর্জাতিক 
যোগাযোগ, কূটনীতি, ট্যুরিজম, শিক্ষা, 


মোড়ল বানায় আবার নামায় । অর্থাৎ 
আজকের পরাশক্তি আমেরিকা অথবা 


সংস্কৃতি, সাহিত্য ও হেরিটেজ । মূলত 
এসব দিক থেকে আরবি বিশ্বের 


আবার শক্তির রাজ্যে ফিরে আসা 
রাশিয়ার শক্তি প্রদর্শনের বা অস্ত্র শান 


অন্যতম শক্তিশালী ভাষা । প্রাটীনপন্থী 
ট্র্যাডিশনাল আরবির মোড়ক থেকে 


দেয়ার ক্ষেত্র তো আরব বিশ্ব । আমরা 
বিশ্ব অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি কিংবা 


বেরিয়ে আল্ট্রা মডার্ন আরবি এখন 


রাজনীতি- যে কোনো দিক থেকেই 


পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য বা 


আরবি ভাষা যে বিশ্বের গুরুতৃপূর্ণ 


সংস্কৃতিকে দাবড়ানোর ক্ষমতা অর্জনের 


অবস্থানে আছে, তা বলতেই পারি। 


পথে। নগিব মাহফুজ নোবেল, খজিল 


আরবদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক 


জিবরানের স্বাধিকার অথবা 
আদোনিসের বিদ্রোহী চেতনা পৃথিবীর 
সাহিত্যপ্রেমী মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ 
করেছে। আরবি রক ও পপ সংগীত, 
আরবি বা আরব ফোক ড্যান্স এখন 


অত্যন্ত নিবিড় এ কথা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় 
পিছিয়ে পড়লেও অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই আরববিশ্বের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে । ইরাকসহ 


বিশ্বের ভ্রমণপ্রেমীদের অন্যতম 


কয়েকটি আরব দেশ প্রথম দিকেই 


আকর্ষণ; আর পিরামিড বা সব নবী- 


বংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় । ধীরে ধীরে 


রাসুলের তীর্থস্থান, মুসলিমদের কাছে 


আশির দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্য 


মক্কা-মদিনার মর্যাদার বিষয়টি তো 
আছেই । স্বাধীন ২০টি দেশের রাষ্ট্রীয় 
ভাষা হিসেবে আরবিকে বিশ্বের 


বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার হয়ে 
ওঠে । প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক 
সূত্র মতে, শুধু সৌদি আরবেই 


অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল 


বাংলাদেশের ১.৯ মিলিয়ন শ্রমিক কাজ 


হিসেবেও দেখা হয়। ২০১৩ সালে 
যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর 


করে। আর বেসরকারি হিসাবে তা 
প্রায় ২.৫ মিলিয়ন। সৌদি আরবের 


জরিপে দেখো গেছে, জাপানি ও চীনের 
শিক্ষার্থীদের পরেই আরবি ভাষাভাষী 


শ্রমবাজারের ২৭ শতাংশ বাংলাদেশি 
শ্রমিকরা পুরণ করছেন; ইইউতে ১.১ 


শিক্ষার্থীদের অবস্থান। আর 


মিলিয়ন আর কাতারে পয়েন্ট ১ 
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মিলিয়ন। ঠিক এভাবে বাহরাইন, 


পরিকল্পনামাফিক আরব দেশের জন্য 


বেসরকারি বিনিয়োগ একেবারে কম 


ওমান, কুয়েতসহ অন্যন্য আরব দেশে 


নিয়োগকৃত কুটনীতিকদের আরবি 


বাংলাদেশের শ্রমিকরা সুনামের সঙ্গে 


নয়। বাংলাদেশের প্রথম সারির সব 


ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। সরকারের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগ আছে। 


কাজ করছেন। বাংলাদেশে বিদেশি 


এসব পরিকল্পনা রাজনীতি ও 


রেমিট্যান্সের প্রায় ৬৩ শতাংশ আরবি 
ভাষাভাষী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে 
আমাদের অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে। 
এত বিশাল শ্রমবাজারের যে রেমিট্যান্স 
আমরা পাচ্ছি, তার চেয়ে অনেক বেশি 


অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনছে। কিন্তু 
এত বড় অর্থনৈতিক বাজার ধরে রাখা 
বা সম্প্রসারণে আমাদের বিশেষ 


আরবি বিভাগের শিক্ষকদের পাঞ্জিত্যের 
ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই, তবে 
তারা আরবি ভাষাকে এ দেশের 
সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠার চেয়ে ইসলামিক 


কোনো প্রস্ততি বা পরিকল্পনা আছে 
কি? আমাদের দেশের যেসব 


টাকা ভারত বা পাকিস্তান নিয়ে যাচ্ছে 
তাদের দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর মধ্য 


কূটনীতিক আরব রাষ্ট্রগুলোয় পাঠানো 
হয়, তার কয়জন আরবি জানেন? 


দিয়ে। ইদানিং নেপালও আমাদের 
প্রতিদ্ন্দী হয়ে উঠছে। আরববিশ্বের 


বিষয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন 
বেশি। আরবি সাহিত্যের যে বৈশ্বিক 
মর্যাদাপূর্ণ একটি অবস্থান আছে, তা 
তুলে ধরতে তারা অনেকটাই ব্যর্থ 


সরকারের উচ্চপর্যায়ে এ বিষয়ে আদৌ 


বাজার দখলে রাখার ব্যাপারে বর্তমানে 


হয়েছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে 
আরবি সাহিত্য সম্পর্কে যতটুকু 


না। কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 


আলোচনা আছে, তা ইংরেজি থেকে 


অনুবাদ। তবে আশার কথা, ইদানিং 


ভারত ও চীন খুবই সিরিয়াস। ভাষা শিক্ষার ওপর একটি প্রকল্প চালু 
মধ্যপ্রাচ্যের এমন কোনো সেক্টর নেই, করেছে। এতে আরবি শিক্ষার অবস্থা 
যেখানে ভারতীয়দের উপস্থিতি নেই 


খুবই করুণ। এমন সব স্থানে বা 


কিছু আরবি গবেষক তৈরি হয়েছেন, 
তারা মূল আরবি সাহিত্যের অনুবাদ 


শ্রমনির্ভর সেক্টর থেকে টেকনোলজি- 
নির্ভর সেক্টরে ভারতীয়দের একচেটিয়া 


কলেজে এসব কোর্স চালু করা হয়েছে, 


নিয়ে কাজ করছেন। সাহিত্যসংশ্রিষ্ট 


সেখানে সাধারণ লোকের চলাফেরা 


অনেকের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত 


প্রাধান্য । বাংলাদেশি ১০ জন শ্রমিক 


খুবই কম । আবার মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের 


হয়েছি, তারা নিজেদের বিভাগে 


মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা 


মহিলা শ্রমিকদের পাঠানোর জন্য কিছু 


অর্জন করেন, একজন ভারতীয় 


আরবি ওয়ার্ড মুখস্থ করানোর যে 


ফোরম্যান এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ 


সাজেশন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন 


অর্জন করেন। আরব বিশ্বে ভারতীয় 
বাজার রক্ষা, শ্রমিকদের অধিকার ও 
সুরক্ষায় ভারত সরকারের বিশেষ 


“বিজনেস ত্যারাবিক' নামে কোর্স 
খোলারও চিন্তা করছেন। এসব আশার 
কথা । তবে মনে রাখতে হবে, 


টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, তা 


অর্থনৈতিক সুবিধা নিজেদের করায়ত্ত 


রীতিমতো হাস্যকর। টেকনিক্যালের 
যে ইস্ট্রাক্টর এ বিষয়ে মহিলাদের 


নজরদারি তাদের সফলতার অন্যতম 


পড়ান, তারা নিজেরাও আরবি জানেন 


কারণ। আর ভারতীয় কূটনীতিকদের 


না। আরবির বাংলা উচ্চারণ পড়ে 


আরবি ভাষার দক্ষতাও এক্ষেত্রে 


আরবি পড়ান। এরূপ একটি 


ব্যাপক কাজ করে। আমি ইংল্যান্ডে 
থাকাকালীন 


প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালকে আমি জিজ্ঞেস 


করার জন্য বিশ্বের সব দেশ নিজেদের 
সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
এক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই পেছনে । 
আরবদের বাজার আর বেশিদিন 
সেবাশ্রমনির্ভর থাকবে না। সেবাশ্রম 
থেকে তা সৃজনশীল শ্রমবাজার বা 


এক ভারতীয় 
কূটনীতিকের 


সঙ্গে সখ্য গড়ে 
উঠেছিল। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 


করেছিলাম, আপনারা কি আরবি জানা 


টেকনো শ্রমবাজারের দিকে যাচ্ছে । এ 


কাউকে নিতে পারেন না? তিনি আইনি 
সীমাবদ্ধতার কথা বলে এড়িয়ে যান। 


কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতীয়দের কাছে 
পাকিস্তান হেরে যায় 


এ তো গেল সরকারি সেক্টরে 


বাজারকে নিজেদের করায়ত্ত রাখতে 
ধর্মীয় ও সামাজিক অর্থনীতির সমন্বিত 
প্রচেষ্টা যেমন নিতে হবে, তেমনি 


উদাসীনতার কথা । কিন্তু আমাদের 


কেন? তিনি বলেছিলেন, অনেকগুলো 
কারণের মধ্যে অন্যতম হলো ভাষা 


দেশে হাজার হাজার আলিয়া, কওমি 
মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের 


সরকারকেও আরব দেশগুলোর শুধু 
শ্রমবাজারই নয় শিক্ষা, চিকিৎসা, 


ভারতীয় কুটনীতিকরা আরবি জানার 


আরবি বিভাগের শিক্ষকরা আরবি 


কারণে আরবি ভাষাভাষী দেশে 
যেভাবে নিজেদের যৌক্তিকতা তুলে 


ভাষাকে শুধু কুরআন-হাদিস শিক্ষার 


ধর্মীয় দায়িতের জন্যই আরবি পড়ান, 


ধরতে পারে, পাকিস্তানি কূটনীতিকরা 


ধরার ব্যাপক পরিকল্পনা নিত হবে। 
মাদরাসায় কমিউনিকেটিভ আরবি 
ংগুয়েজবিষয়ক শিক্ষায় গুরুতু দিতে 


না এ ভাষাকে বাংলাদেশে অন্যান্য 


হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আররি 


তা পারে না। তার কথার সত্যতা 


ভাষার মতো সমৃদ্ধ সাহিত্যের ও 


আমি দিল্লির জামেয়া মিল্লিয়াতে 
দেখেছি। সেখানে আধুনিক আরবি 


অর্থনীতির ভাষা করতে চান এ প্রশ্নটি 
সামনে চলে এসেছে । আরবি শিক্ষার 


ভাষা ইনস্টিটিউটে সরকারের 
জুলাই'১৯ 


খাতে অগোছালো হলেও সরকারি- 


ভাষা ও আরব বিশ্ব গবেষণার জন্য 
মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট খুলতে হবে । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
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১ 


.পাকা আম আমাদের তক কে 
সুন্দর, উজ্জ্বল ও মসৃণ করে। শুধু 
তাই নয়, এটি আমাদের তৃকের 
ভেতর ও বাইরে থেকে উভয়ভাবেই 
সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। আম 
আমাদের তৃকের লোমের গোড়া 
পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ও 
ব্রণের সমস্যা সমাধানে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে থাকে। 

২. গাছপাকা আমে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
খনিজ লবণের উপস্থিতিও রয়েছে। 
আমাদের শরীরের দাত, নখ, চুল 
ইত্যাদি মজবুত করার জন্য আমের 
খনিজ লবণ উপকারী ভূমিকা পালন 
করে। 

৩. সাধারণত পাকা আম তৃকের 

লোমের গোড়া পরিষ্কার রাখতে 


কেরুটিনোই৬স 


সহায়তা করে । এতে প্রয়োজনীয় 
এনজাইমও পাওয়া যায়। 


১১. পাকা আম পটাশিয়ামসমৃদ্ধ 


হওয়ায় এটি আমদের হার্টবিট ও 


ব্যাকটেরিয়া আছে যা আপনার 

ইমিউন সিস্টেমকে সুস্থ ও সবল 
রাখে । 

৬. আমে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে 


ভিটামিনবি কমপ্রেক্স। এই 
ভিটামিন আমাদের শরীরের 


স্নাযুণ্ডলোতে অক্সিজেনের সরবরাহ 


রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। 
আমাদের হার্টবিটকে সচল রাখতে 
কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। 
১২. পাকা আম আমাদের শরীরের রক্ত 
পরিষ্কারে সহায়তা করে। আমের 
মধ্যে থাকা টারটারিক, ম্যালিক ও 
সাইট্রিক গ্যাসিভা শরীরে 


সচল রাখতে সাহায্য করে। 
সতেজ । যার ফলে খুব দ্রুত ঘুম 
আসতে সাহায্য করে । 

৭.আমে রয়েছে বেটাক্যারোটিন, 
ভিটামিন-ই ও সেলেনিয়াম। এসব 
উপাদান পরিমাণে পর্যাপ্ত থাকায় 
পাকা আম হার্টের সমস্যা 


আালকোহল ধরে রাখতে সহায়তা 
করে। 

১৩. আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন-সি, পাকা আমের তুলনায় 
কাচা আমে ভিটামিন-সির পরিমাণ 
বেশি। যা আমাদের দাত ও হাড় 
গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে । 

১৪. আম আমাদের শরীরের ক্ষয়রোধ 


প্রতিরোধে সাহায্য করে ।আমাদের 


খেতে পারেন তাহলে এটি আপনার 


করে । প্রতিদিন আম খেলে দেহের 
ক্ষয়রোধ হয় এবং স্থুলতা কমিয়ে 
শারীরিক গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা 
পালন করে। 

১৫. শুধু তাই নয়, আমের ভেষজ গুণ 


শরীরে ভিটামিন-এয়ের চাহিদার 
প্রায় পঁচিশ শতাংশের যোগান 
দিতে পারবে। ভিটামিন-এ 
আমাদের চোখের জন্য খুবই 


সাহায্য করে ফলে মুখের ও নাকের 


উপকারী । এটি আমাদের চোখের 


ওপর জন্মানো ব্ল্যাকহেড দূর করতে 
অনেকাংশে সাহায্য করে । আপনি 


দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং 
রাতকানা রোগ থেকে রক্ষা করে। 


যদি প্রতিদিন ১০০ গ্রাম পাকা আম 
খান তাহলে আপনার মুখের কালো 
দাগ দূর হবে। 

৪. আমের উপকারিতার মধ্যে একটি 


৯. আমে প্রচুর পরিমাণে এসিড থাকে 
যেমন- টারটারিক এ্যাসিড, 
ম্যালিক গ্যাসিড ও সাইট্রিক 
ণ্াসিড যা আমাদের শরীরে 


হচ্ছে আমের পুষ্টি উপাদান পাকা 
আমের আশে কিছু উপাদান যেমন- 
ভিটামিন, মিনারেল ও ত্যান্টি- 
অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ থাকায় তা হজমে 


আযালকালাই বা খার ধরে রাখতে 
সহায়তা করে অনেকাংশেই । 
১০. আমের মধ্যে আছে পর্যাপ্ত 


আমাদের ক্ষিন ক্যান্সারসহ ভিভিন্ন 
জটিল রোগ থেকে রক্ষা করে। 

১৬. আমে আছে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন-সি সেই সাথে আরও 
আছে ফাইবার যা সিরাম 
বিশেষ করে রক্তে উপস্থিত খারাপ 
কোলেস্টরল যেমন কম ঘনতের 
লাইপোপ্রটিন এর মাত্রা কমাতে 
সাহায্য করে। 

১৭. অতএব বুঝতেই পারছেন আমের 
উপকারিতা অপরিসীম । আসছে 
আমের সিজন। অবশ্যই আপনি 
এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা 


পরিমাণে ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা কিনা 


সহায়তা করে থাকে । আমে আছে 
প্রচুর পরিমাণে এনজাইম এটা 
আমাদের শরীরের প্রোটিন অণুগ্তলো 
ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে যা 


জুলাই”১৯ 


শরীরের ক্যানসার প্রতিরোধে 
সহায়তা করে । স্তন, লিউকেমিয়া, 
কোলন প্রোস্টেট ক্যানসারের মত 
মারাতক ক্যাসার প্রতিরোধে 


আম খাবেন। তবে পুষ্টিকর ও 
স্বাস্থ্যসম্মত আম খেতে হবে। 
বাজারের ফরমালিন যুক্ত আমের 
উপকারিতা থেকে অপকারিতাই 
বেশি । এ বিষয়ে সাবধান হবেন। 


___0 আত্তান্তহীদ ৪৪ 


শায়খ জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী দো. 
বা.)-কে বাংলাদেশ-সফরে আনার সিদ্ধান্ত 
মালয়েশিয়ার হলুলাংগাত 
মিফতাহুল উলুম মাদরাসা 
মিলনায়তনে গত ২৯ 
রী শি এ 
ও $ঙ $ বাংলাদে তানাধদের 
সম্মেলনে সময় সুযোগ 
012]1/1|॥থ সমল সম ইষোগ 
চিন্তাবিদ হযরত শায়খ সুফি জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী 
সাহেব দা. বা.কে বাংলাদেশে সফরে আনার জন্য 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ 
মুলতাকায় যোগ দেওয়া বাংলাদেশি ওলামায়ে কেরাম। 
ঢাকা ফরিদাবাদ মাদরাসার মুফতি মাওলানা ইমাদুদ্দীনকে এ 
উদ্যোগের আহ্বায়ক করা হয়। 
এ ছাড়াও প্রতিমাসে নির্ধারিত সময়ে ঢাকা ও উট্গ্রামে 
সালেকিনদের ইজতেমা আয়োজনেরও সিদ্ধান্ত হয় ওই 
প্রতিনিধি সম্মেলনে । 
নোয়াখালীর মাওলানা শাব্বির আহমদ (দো. বা.)-এর 
সভাপতিতে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.), শায়খ মাওলানা 
মুহাম্মদ (দা. বা.), মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ (দা. বা.), 
মাওলানা উবায়দুর রহমান নদভী (দা. বা.), ঢালকানগরের 
মুফতি জাফর আহমদ (দো. বা.), মুফতি মাসউদুল করিম 
(দো. বা.), ড. মাওলানা মাহমুদুল হাসান আযহারী (দা. 
বা.), মুফতি ইমাদুদ্দীন (দা. বা.)। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন 


অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। 


মুসলমান । মসজিদে মুসল্লিদের ওপর দখলদার ইহুদিবাদী 


ফিলিস্তিনের পরর | 

রামাযানে ইহুদিদের নিপীড়ন আরও বেড়েছে বলে উল্লেখ 
করেন ফিলিস্তিন মন্ত্রী। নামাযরত অবস্থায় মুসল্লিদের 
মারধর, জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া এবং 
মসজিদে ঢুকতে না দেওয়ার মতো ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে 
বলে তিনি জানান। ইসরাইলি বাহিনীর সঙ্গে জেরুজালেমে 
অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরাও পবিত্র মসজিদটিতে 
ঢুকে মুসল্লিদের মারধর করেছে। 

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল 
জেরুজালেম দখল করে নেয় । ১৯৮০ সালে জেরুজালেমের 
আশপাশ এলাকাও দখল করে নিয়ে এটিকে ইহুদি রাষ্ট্রটির 
রাজধানী বলে দাবি করা হচ্ছে। 


কোমল পানীয়তে ভয়াবহ বিপদ: গবেষণা 
প্রচণ্ড গরায়ে ঈমীর়কে চাঙা করতে (কার্ল গলায় জেরে 
া থাকি আমরা । সব বয়সী 


পানীয় জনক ১ দিচ্ছে। কারণ 
এসব খাবারের কারণে হৃদরোগ এবং কয়েক ধরণের 
ক্যাসারের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির 
টিএইচ চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ পরিচালিত নতুন 
একটি গবেষণায় এ তথ্য বেড়িয়ে আসে । গত ৩০ বছর 
ধরে চালানো গবেষণাটির ফলাফল গতমাসে প্রকাশিত হয়। 
সারা বিশ্বের ৩৭ হাজার পুরুষ এবং ৮০ হাজার নারীর 
ওপর ওই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। 

পুষ্টিবিদদের হিসাব অনুযায়ী, একটি ৩৩০ গ্রাম কোমল 
পানীয়র বোতলে প্রায় ১০ শতাংশজুড়ে থাকে শর্করা ও 
হিসি 

মানসিক অস্থিরতার সমস্যা তৈরি হতে পারে । 


বেদুইন তাবুর আকৃতিতে নির্মিত দক্ষিণ 
এশিয়ার যে মসজিদ 


বেদুইনদের তাবুর আকৃতিতে নির্মিত শাহ ফয়সাল 


মসজিদের ভেতর-বাইরের অবকাঠামোর তেমন মিল নেই। 


মসজিদটিতে সাড়ে ৩০০ মানুষ একসঙ্গে নামায পড়তে 


সে কারণে এ মসজিদকে ইসলামের আধুনিক স্থাপত্যের 
একক নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 

সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশা ফয়সালের আর্থিক 
সহায়তায় ১৯৭৬ সালে নির্মাণ শুরু হয় এ মসজিদের । 
১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সফরের সময় তিনি এ মসজিদ 
নির্মাণের বিষয়ে পাকিস্তানকে সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ 


পারবেন। মিনারবিহীন এই স্থাপনাটি তৈরিতে খরচ হচ্ছে 
প্রায় সোয়া ৮ কোটি টাকা । মিনার না থাকলেও রাষ্ট্রীয় 
পরনাই আনন্দিত 


১৮৩৩ সালে উসমানীয় শাসকদের হাত থেকে গ্রিস মুক্ত 
হওয়ার পর এথেন্সে আর কোনো মসজিদ ছিল না। 


করেন। এর নির্মাণখরচ হয় ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা 
বাংলাদেশি হিসেবে এক হাজার কোটি টাকার বেশি। 


বর্তমানে বৃহত্তর এথেনে প্রায় তিন লাখ মুসলিমের বাস। 
১৮৯০ সালে গ্রিসের সংসদে এথেন্সে একটি মসজিদ 


১৯৭৫ সালে বাদশা ফয়সাল নিহত হওয়ার পর পাকিস্তান 
সরকার তার নামে নামকরণ করে এ মসজিদের । এর 
নকশাকার তুরস্কের স্থপতি ভেদাত ডালোকে। গম্বজবিহীন 


নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হলেও তা নানা রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। এথেল একমাত্র 
ইউরোপীয় রাজধানী, যেখানে মসজিদ ছিল না। এতদিন 


এ মসজিদের আটটি ঢালু ছাদ রয়েছে। মসজিদের দেয়াল 


অস্থায়ী ও ব্যক্তিগত জায়গায় এথেন্সের মুসুলিরা নামায 


থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশের এমন 
ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মনে হয় সর্বত্র লাইট লাগিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 

মসজিদের তিন দিকে সবজু বনবেষ্টিত পাহাড় শ্রেণি। এক 
দিকে পরিকল্পিত সাজানো ইসলামাবাদ শহর । মসজিদের 
চার দিকে বিশাল খোলা চতৃর সবুজ ঝেষ্টনী দ্বারা চিহিত। 
ওপর থেকে দেখলে সাজানো ছবির মতো মনে হয় 
মসজিদটিকে । মসজিদে যাওয়ার ফয়সাল আাভিনিউর দুই 
পাশ মনোরম ফুলের গাছে সাজানো । এর মুসল্লি 
ধারণক্ষমতা কমপক্ষে ৭৪ হাজার ৷ এর মধ্যে মূল প্রার্থনা 
কক্ষে এক সাথে ১০ হাজার, মসজিদের প্রবেশ পথের বর্ধিত 
শে ২৪ হাজার এবং মসজিদের সামনের শাহানে ৪০ 
হাজার মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারে । তবে মসজিদের 
বাইরের খোলা চত্বরসহ পুরো মসজিদ কমপ্লেক্সে এক সাথে 
আড়াই লাখের ওপর লোক জড়ো হতে পারে। 


এথেন্সে প্রথম সরকারি 

মসজিদ খুলছে শিগগির 
সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এথেন্সের প্রথম সরকারি মসজিদে 
নামায আদায় 
করবেন মুসুলিরা। 


নির্মাণকাজ নল ও ধর্মমন্ত্রী কোস্টাস 
গাভরোগলু ঘিসের শিল্প এলাকা এলিওনাসে মসজিদটির 
নির্মাণস্থলে গিয়ে কাজের অগ্রগতি দেখেন ।“এথেন্স 
মসজিদের ইমাম খুব শিগগিরই প্রথম নামাযটি পড়াবেন। 
বড়জোর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ।' বলেন 
গাভরোগলু। 


জুলাই”১৯ 


আদায় করতেন । তবে গ্রিসের উত্তরাঞ্চলে তুর্কি সীমান্তের 
কাছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এর আগে মসজিদ নির্মিত 
হয়েছে। 


মামলায় ৬ জনের কারাদণ্ড 


01107 


কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এক সরকারি কর্মকর্তা, চার 
পুলিশসহ আট আসামির মধ্যে সোমবার ৬ জনকে দোষী 
সাব্যস্ত করেন আদালত । 

গত বছরের ১০ জানুয়ারি যাযাবর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওই 
শিশুটিকে অপহরণ করা হয়েছিল। তাকে কাঠুয়ার একটি 
মন্দিরে আটকে রেখে মাদক খাইয়ে কয়েকদিন ধরে ধর্ষণ 
করা হয়। এ সময় তাকে কিছু খেতেও দেওয়া হয়নি। ১৭ 
জানুয়ারি জঙ্গল থেকে ওই শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার 
করে পুলিশ । 

এ ঘটনার মূল হোতা সাবেক সরকারি ইডি 
তার ছেলের বন্ধু পারভেশ কুমার ও পুলিশ দীপক 
খাজুরিয়াকে যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। আর তিন পুলিশ 
কর্মকর্তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থের 
অভাবে আট বছরের মেয়ে আসিফার ধর্ষণ ও হত্যা মামলার 
রায় শুনতে যেতে পারেনি তার পরিবার । 

মামলার রায় যখন বের হয়, তখন কাশীরের কাঠুয়া 
উপত্যকায় ভেড়া ও ছাগল চরাচ্ছিল আসিফার পরিবার । 
তারা জানেও না যে ওই দিন মামলার রায় দেওয়া হয়েছে। 
শেষমেশ আসিফার মা যখন জানতে পারেন তার মেয়েকে 
ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ছয়জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে, 
কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি জানান, মামলার রায় শুনতে 


____ল.'.্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহরে যাওয়ার মতো অর্থসংস্থান 
তাদের নেই। কিন্তু রায় শুনে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া 
জানান তিনি। 


ঢাকায় ৫ হাজার বিদেশি অপরাধীর বসবাস! 
খুন থেকে শুরু করে অস্ত্র, মাদক ও জাল ডলার ব্যবসা, 
সন্ত্রাসী তৎপরতা, ক্রেডিট 


কিনি (ডিবি): আবদুল বাতেন র 
কমপক্ষে ৫ সহস্রাধিক নাগরিক রাজধানী ঢাকায় নানা 
অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত। এর মধ্যে শতাধিক রয়েছেন 
যারা নিজ দেশের দাগী অপরাধী । নাম-ঠিকানা পাল্টে 
বাংলাদেশে আত্মগোপনে থেকে অপরাধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে 
যাচ্ছেন। তাদের অপরাধের কর্মকাণ্ডে দিনে দিনে বেড়েই 
চলেছে। এমন অবস্থায় অপরাধে জড়িত বিদেশি 
নাগরিকদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে ঢাকা মহানগর 
গোয়েন্দা পুলিশ । ৃ 
গত ১ জুন সন্ধ্যায় রাজধানীর খিলগাও তালতলা এলাকার 
ডাচ বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথ (অটোমেটেড টেলার 
মেশিন) থেকে অত্যাধুনিক জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা 
উত্তোলনের সময় ইউক্রেনের এক নাগরিককে আটক করেন 
বুথের নিরাপত্তাকর্মী । তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাতে 
রাজধানীর পান্থপথের হোটেল ও ড্রিম হ্যাভেনে 
অভিযান চালিয়ে আরও ৫ গ্রেফতার করা 
হয়।এদিকে গোয়েন্দা পুলিশ সুত্র জানা গেছে, গত বছর 
ক্রেডিট কার্ড ত ও জালিয়াতির অপরাধে 
জড়িত বিদেশি নাগরিকদের ধরতে রাজধানীর রামপুরা, 
গুলশান ও উত্তরার ১৪৭টি বাড়িতে একযোগে অভিযান 
চালানো হয়। অপরাধে জড়িত অবৈধ ৩১ জন আফিকান 
নাগরিক আটক করে পুলিশ । 
ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ান্টেড ক্যামেরনের ৩ নাগরিক 
পেরেজ ইফরেইন, সেন কেরিন ন্যাটি ও মিকো স্যান্ডিও 
নাটালিকে সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরা থেকে জাল ডলার ও 
ডলার তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেফতার করে ডিবি। 
গত বছরের ২ ফেবুয়ারি জাল ডলার, ইউরো, রূপিসহ 
গুলশানের নিকেতন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক জিংগে 
ফিলিং সিফু, ক্যামেরুনের সামজেলা ক্রিসসহ ৮ জনকে 
গ্রেফতার করে ডিবি। ওই বছরের ১১ জুন কারওয়ান বাজার 
হোটেল লা-ভিঞ্ি থেকে সোয়া ৩ কেজি কোকেনসহ জুয়ান 
পাবলো রেফায়েল নামে পেরুর এক নাগরিক এবং ৩ 
সেপ্টেম্বর উত্তরা থেকে মদসহ কামারা কাডে, কোনজি 
লোভেনিয়া এবং রবার্টো মিলি মনোনো নামে গিনি ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার নাগরিককে গ্রেফতার করে মাদক্দ্ব্য নিয়ন্ত্রণ 
অধিদফতর | ২২ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে অবৈধ বিপুল 
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ভিওআইপি সরঞ্জামসহ চীন ও তাইওয়ানের ৩৭ নাগরিককে 
গ্রেফতার করে ফধাঁব। এর আগে ১৮ এপ্রিল সাভারে একটি 
রফতানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার ১০ কোটি টাকা 
আআসাতের অভিযোগে পেরুর নাগরিক ব্রিট জে 
লুডাভিগসেন শাকাতা ও ভারতের স্যাম্পাত কুমারকে 
স্থানে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকরা খুন, প্রতারণা, মাদক 
ব্যবসা, জাল টাকা তৈরি, ভিওআইপি ব্যবসাসহ বিভিন্ন 
ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। 


দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয় 


মতো] ্ 

এমনকি ধর্মীয় চর্চা 
কিংবা ইবাদতও তারা 
ঠিকমতো পালন করতে 
পারেন না। চোখের 
আলো না থাকায় 

পড়তেও 
পারেন না তারা । কিন্তু 
প্রযুক্তির সহায়তায় সৌদি উডাবক মিশাল আল-হারাসানি 
একটি ডিজিটাল মাসহাফ তৈরিতে কাজ করছেন। এতে 
ৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা অনায়াসে কুরআন পড়তে পারবেন ।বাদশাহ 
আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা ৩০ বছর বয়সী 
উদ্ভাবক টি সর্বশেষ আবিষ্কার হতে যাচ্ছে এই 


ডিজিটাল মাসহাফ 

তিনি বলেন, রে 0 সহজেই_ কুরআন 
পড়তে পারবেন এবং একটি পাতা থেকে আরেকটি পাতায় 
সহজেই যেতে পারবেন তারা । পুরো কুরআন ওই বোর্ডের 
ভেতর নিবন্ধিত থাকবে । এ গবেষকের ডিজিটাল মাসহাফ 
তৈরির কাজ চলতি বছরের শেষ নাগাদ এটি চালু করতে 
পারবেন বলে আশা করছেন। 

বছরে ১ কোটি ৫০ লাখ মুসল্লির ওমরাহ আদায়ের ব্যবস্থা 
করছে সৌদি প্রতি বছর অন্তত এক কোটি ৫০ লাখ মুসল্লি 
যাতে পবিত্র ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশে বায়তুল্লাহ শরিফ 
জিয়ারত করতে পারে, সে ব্যবস্থা নিচ্ছে সৌদি আরব। 
২০২০ সালের মধ্যেই সৌদি সরকার এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের 
ঘোষণা দিয়েছে। সৌদির হজ ও ওমরাহ উপমন্ত্রী মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুর রহমান আল-বায়জাবী বলেছেন, চলতি 
মৌসুমে বিভিন্ন দেশ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৬ লাখ মুসল্লি 
ওমরাহ পালনের উদ্দেশে কাবা শরিফে এসেছেন । ২০২০ 
সাল থেকেই প্রতি বছর যাতে কমপক্ষে দেড় কোটি মুসল্লি 
ওমরাহ আদায় করতে পারেন, সে লক্ষ্যে সৌদি আরব 
ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে । পাশাপাশি মক্কা-মদীনায় 
দ্রুত আসা যাওয়ার জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ 


| আৰু তারিক হিজ্াধী 
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আবদুল হালিম বুখারী সাহেব (দা. বা.)-এর 


আম্মাজানের 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এতিহ্যবাহি দীনী বিদ্যাপিঠ আল- 
হাদীস আল্লামা আবদুল হালিম বুখারী সাহেব (দা. বা.)-এর 
শ্রদ্ধেয় আম্মাজান (রহ.) ১৯ জুন ২০১৯ মোতাবেক ১৫ 
শাওয়াল ১৪৪০ (বুধবার) বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম 
0500২ হাসপাতালে মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে না ফেরার 
দেশে পাড়ি জমান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। 
এ মহিয়সী নারীর ইন্তেকালের খবর জামিয়া ও পরিচিত 
মহলে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই শোকাহত হন। 

এদিন রাত ১০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম লোহাগাড়া থানার 
অন্তর্গত রাজঘাটা হোসাইনিয়া আজিজুল উলৃম মাদরাসার 
মাঠে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় । জানাযার নামাযে 
ইমামতি করেন তারই সুযোগ্য সন্তান কক্সবাজার জেলার 
চকরিয়া থানায় অবস্থিত ইমাম বুখারী (রহ.) মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা আবদুর রহিম বুখারী (দা. 
বা.)। অল্পসময়ে জানাযার নামাযের আয়োজন করা সত্তেও 
অজন্্র আলেম-ওলামা, ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মুসলমানের 
উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৯৫ 
(পঁচানব্বই) বছর ৷ তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন চার ছেলে, 
ছয় মেয়ে ও অসংখ্য গুণঘ্াহী রেখে যান। জামিয়ার সকল 
ছাত্র ও শিক্ষকের পক্ষ থেকে তার বিদেহী আত্মার 
মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। 

মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা ও 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাওলানা সগির আহমদ এক বিবৃতিতে 
জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল 
হালিম বুখারী সাহেব (দা. বা.)-এর শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের 
(রহ.) ইন্তেকালে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি 
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আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং দোয়া করেন যাতে 
আল্লাহ তায়ালা মরহুমার মাগফিরাত করেন এবং জান্নাতের 
উচু মাকাম নসীব করেন। 


জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন পাঠদান শুরু 
১২ জুন ২০১৯ মোতাবেক ৮ শাওয়াল ১৪৪০ (বুধবার) 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৪০-৪১হিজরী 
শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে ১৮ জুন সম্পন্ন 
হয়েছে। এ বছর হিফয ও নূরানী বিভাগ থেকে নিয়ে 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও বিভিন্ন তাখাস্সুসাত (উচ্চতর 
বিভাগ) উচ্চতর তাফসীর, উলুমে হাদিস, ইসলামী আইন 
গবেষণ (ইফতা), আরবী সাহিত্য, বাংলা ও ইংরেজি 
সাহিত্য,তাজবীদ কেরাত এবং শর্টকোর্সসহ অন্যান্য বিভাগে 
প্রায় পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে জানা গেছে। 
এবছর জামিয়ার সকল উচ্চতর বিভাগগ্ুলোকে নতুন 
আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ফলে এসকল বিভাগে 
রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়েছে। সূত্র: জামিয়ার শিক্ষাবিভাগ) 
এদিকে ২৪ জুন ২০১৯ মোতাবেক ১৯ শাওয়াল (সোমবার) 
১৪৪০-১৪৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের পাঠদান আরম্ভ হয়েছে। 
প্রথম দিনের দরসে ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা 
গেছে। সকলেই প্রাণবন্ত ও উচ্ছুসিত। তারা নবউদ্যমে 
সারা বছর ক্লাসে উপস্থিত থাকার ও পাঠ চালিয়ে যাওয়ার 
প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। ক্লাস শুরুর দিনে আসাতিজায়ে 
কেরাম দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত 
পেশ করেন। নিয়ত ঠিক করে ভালভাবে লেখা পড়ার প্রতি 
মনোযোগী হতে নির্দেশে দেন এবং মেহনতী হওয়ার 
পরামর্শ দেন। 


তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে আল্লামা আবু 


তাহের নদভীর দো. বা.) অমূল্য নসীহত 

২৩ জুন (রবিবার) জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে এই জামিয়ার 
প্রবীণ মুহাদ্দীস ও নাজেমে দারুল ইকামা আল্লামা আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অত্যত্তগুরুত্ৃপূর্ণ 
নসীহত পেশ করেন। নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত বয়ানে হুজুর বলেন, নতুন বছরের শুরুতে নিয়ত 
সহীহ করে মাওলার রেযামন্দির উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করতে 
হবে । জামিয়ার নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। 
পোষাক-পরিচ্ছেদ ও চুল দাড়ি সুন্নত মোতাবেক হতে হবে । 
মোবাইল ও সিয়াসত মুক্ত থাকতে হবে । হুযুর আরও 
বলেন, কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে 
নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৮ 


